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ক সুূল্য-সাশ্াল্ল সসংস্ষলশ--দেড় ডাকা 


bl 


শৌরভ। 4 Rae 
নগ্রহায়ণের সখ্যা ১লা অগ্ৰহাস্মণেল পুৰ্বৰ - বা 
এই: সংখ্যান্ :চিত্ৰগুলির -মধ্যে “বধ্যভূমির ভীষণ দু” নাম, 
, চিন্তু । ভারত-ইতিহাসের; এই চিানা এখন বিলাতের্‌ চিত্রশাং 
আছে। . 
ঞ্ৰীযুজ শরচন্র চৌধুরী মহাশয়ের শবিভ্ান ' আলোঃ 
কৃতি লেখক. কুমার প্ৰযুক্ত সুরৈশ-চন্্র সিংহ বি, এ, বাহ 
ci কাহিনী? 
২7 কবিবর-জরীযুপ্ত গোবিন্দ চক্র দাস মহাশয়ের 
-এ্কীন্ভিনাম্পাল্প গ্রাস” (কবিতা) 
| _ জনৈক প্রবীণ লেখকের “ভন ্ত্ৰক্াম্ত-স্মু'তি?? (সা 
--- সুপ্ৰসিদ্ধ শীযুক্ঞ.জলধর সেন লিখিত “গতল্পল্ল মুল্য 
রাঙ্গবীয় ই্তিহাসিক সভার, সভা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগ 
" সমাদ্দার মহাশয়ের-এতিহাসিক্ প্রব্বস্ধ 
| | : এবীউন-বগাহিলীদ। '- 
নবীন কৰি শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত-লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের কো 
---,, শহিনালস্ব জন্ম” (সচিত্ৰ) 
. যু রসিকচন্্ বস্থ মহাশয়ের, “তত: ব্কথ্যা22 
সম্পাদকেরলিখিত “বধ্যতুমির . ভীষণ-দৃপ্ত” ( সচিত্র ) প্রভৃতি প্রবন্ধ 
“= এইরূপ একথান! সচিত্র মাসিক পত্র মফস্বপ হইতে বাহি: 
কত দুর .ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বিবেচ 
পারেন।. এবং, আশা করি এই 'বিষয়টার-প্রতি লক্ষ্য করিয়াই 
১ সদাশয় গ্রাহক-অনুগ্রাহকগণও “ত্লৌক্স ভে” প্রতি ক' 
করিবেন। সৌরভের বার্ষিক মূল্য রাজ সংস্করণ ছুই টাক? ॥ সাধা: 


তি 2. 83525. ১১৬ 


“ সৌরভ-কার্য্যালয়, ]. ১৯০০৪ আাব্যারাক। 
* ময়মনসিংহ ৷. চি 


bs বম . অত্তাহারণ। ১৬১৯। দিতীয় সং 





আনিত্র মাসিক পত্ৰ ও সন্মালোচন্ন। 


৯৪৪টি 


| শ্বীকেদারনাথ মজুমদার 





সম্পাদিত । 
বিশ্ব স্থুল । 
চহাসের উপকরণ | সুসঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা । সচিত্র 
পুরে সন্্যাসীকীর্তি (সচিন) ./] অভিনব মহাদেশের সুচন! 
ধুর মূলা (গল্প) ডাক্তার বৌটন 
বর কাহিনী (কবিতা) প্রার্থনা ( কবিত। ৷ 
কান্ত-স্থতি (সচিত্র) 
চিত্ৰ স্তুচ্ী | 
মধুপুরে সদ্নাসী-কীঠি--নবরত্ব | ৪। স্বগীয় মহামহোপাধ্যায় 
মধুপুরে সন্নযাসী-কীত্তি ; চন্দ্ৰকান্ত তর্কালক্ষান * 
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আঁশ্ুঞত্তোন্ন লহিত্ত্রেন্ধী হইতে ওু্র্কান্শিভ 
বহ্ছজিত্রে ভুন্নিভ 


নুতন পুস্তক! 
>| কালাপাহাড়--( সচিত্র উপন্থাস ) শ্রীযুক্ত রাপুঞ্চন্দ্ 
প্রণীত । কালাপাহাড় একাধারে উপন্তাস ও ইতিহাস । ঠহাতে ধর্ম্ম 
অতি গরল ভাষায়, লিখিত। ুঙ্গ্য দ* আনা। (রেশমী বাধা 
২। শৈব্যা--.(৯ খানি মনোহর চিত্র ) শ্রীযুক্ত নরেন্্র 
মজুমদার প্রণীত। বানী বৈব্যার কাহিনী সরগ ভাষাধ লাতত। ব্য 
৩। উমা (*খানি ছবি) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস প্রন 
হিমানঘ কক উমার বৃত্তান্ত লইয়ু! এই পুস্তক লিখিত । মুল্য 1/* অ 
' সুভদ্ৰা (বহু চিত্র সুশোভিত ) শীযুক বরদাকাস্ত মজুদ 
রি সরস ও-সবপ ভাষাষ লিপিত। মশা ২ টা 
৫। কৌতুক কাহিনী-- (ব্ছ সংখ্যক যনোহর চিতে ভূ 
যুক্ত দ্বিগ্েন্্নাণ িয়োগী--বি, এ প্রণীত | মনোহর গল্প সমষ্টি পা 
পড়িতে জাত্মহাবা, হইতে হয়। বুল ১/০ অ 
৬। ছেলেদের গল্প শ্রীযুক্ত অহুকূলচন্ত্র শান্তী গ্রণীত, অ» 
হপিতে পরিপূর্ণ, সরল ভাষায় লিখিত সরস গল্প। . মূলা ১২ট' 
. ৭1 আদর্শ রমণী প্রথম ও ২য় ভাগ_যৌলবী আবহল » 
লণীত । মূল্য 1০ ও 1%০ শল 
"৮ | মহরম- শরীযুক্ত নৱেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত । মহ 
মণ্মস্পর্শা কাহিনী শিশুদিগের উপযোগী করিয়া লিখিত-- মুল্য 1/০ ₹» 
৯। খুকুরাণীর খেলা -শ্রীযুক্ত বরদাকাস্ত মন্কুমদার প্রণীত 
১০1 জীবন-লহ্রী- শ্রৃদু্ত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, প্রণীত 
১১। কাব্যকথা- শ্রীধুক্ত রলিকচন্ত্র বসু প্রণীত । ১ 
১২। প্রহলাদ--শযুক্ত পূরণচন্ত্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত । ৬ 
চিত্রে শোভিত, সরল ভাবার লিখিত।  " মুলা 1০ ' 


আশুতোষ লাইত্রেরী--৫০।১ কলেজ ্রীট, কলিকাত 
আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা। আশুতোব লাইব্রেরী, চট্ট 


বর্ষ। পৌষ, ১৩১৯ ।  তৃহীয় সংখ্যা। 





সূচিত সালি পত্র ও সালাদ) 


শ্ীকেদারনাথ i 





সম্পাদিত । -7576,5 
শিস স্তুচী। 


শতি. তত্বাবশিষ্ট প্রণেতা বঙ্গ রমণীর উচ্চশিক্ষা 
কালী বিছ্বালক্লার (সচিত্র ) | প্রার্থনা (কবিতা )। 


উপাদান হারানিধি (গল্প) : 
কিনিহা, | বধ্যভূমির ভীষণ দৃশ্য ( সচিত্র ) 


চিত্ৰ স্বুচ্লী ৷ 
দ্ধ প্রয়োগ গ্রন্থের পত্র ৪1 ' মধুপুরে সন্ন্যাসী-দুর্গ 
দ্বাহ তত্বাবশিষ্টের পত্র ৫। বারতীর্থ-_মধুপুর 
মায়শ্চিত তবাবশিষ্টের পত্র |৬। বধ্যভূমির ভীষণ দৃশ্ 
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মুল? --সাল্বালপ সং ্কলণ--দেড় টাল্কা। 


আশু তেন লই কং 


4 ' নুতন পুস্তক, 1 
১। কালাপাহাড়-. চিত্র উপন্যাস) রি রসিক 
গুণীত। কালাপাহাড় একাধারে উপন্তাস ও ইতিহাস, ইহাতে 
অতি স্রল ভাষায় লিখিত। - - মূল্য ॥০ আনা।' (রেশমী 
২। শৈব্যা (> খানি মনোহর চিত্র) গ্ৰীযুক্ত . ন 
মজুমদার প্রণীত। রাণী শৈব্যার কাহিনী সরল ভাষায় লিখিত। 
৩। ' উমা (৭ খানি ছবি.) শ্রীযুক্ত ব’স্তকুমার দাস 
হিমালয় কন্তা উমার দৃত্তান্ত লইয়া এই পুস্তক লিখিত। : মূল্য '” 
৪ | হুভদ্রা (বছ চিত্রে-স্থশোভিত ) শুক বরদাকান্ত 
প্রণীত পরুস ও সরগ ভাষাধ লিখিত। যুঙ্য .৯ 
৫ | কৌতুক কাহিনী--(ত্ছ সংখ্যক মনোহর চিন্তে 
শ্রীযুক্ত ত্রিেন্ত্রনাথ ।নয়োগী--বি, এ প্রণীত । মনোহর গল্প সমষ্টি 
পড়িতে আত্মহারা হইতে হয়। .. 5. মুল্য ১৮ 
৬। ছেলেদের গল্প প্ৰযুক্ত অনুকুপচন্ত্র: শান্্রী প্রণীত 
ছবিতে পরিপূর্ণ, সরল ভাষায় লিখিত সরস গল্প ৷ Cl মূল্য * 
৭। আদর্শ রমণী প্রথম.ও ২য় ভাঁগ_মৌন্ৰী আবঃ 
প্রণীত। : "3 মূলা 1: ও ০ 
"৮1 মহ্‌রম-_ শ্রীযুক্ত নৱেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রসীত। 
৮ কাহিনী শিশুদ্িগের উপযোগী করিয়া লিখিত-_ মুল্য 1% 
| খুকুরাগীর, খেলা - শ্রীযুক্ত বরদাকাস্ত মজুমদার, প্রঃ 
১০। জীবন-লহ্রী-শীবুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, প্রন 
১১। কাব্াযকথা শ্রীযুক্ত রসিকচন্্র বসু প্রণীত। ও 
১২। প্রহলাদ- শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত" 
চিত্রে শোভিত, সরল ভাষায় লিখিত। (মলা la 


আশুতোষ লাইব্রেরী_-৫০।১ ৰ কলেজ রা কলিক 
আশুতোষ লাইনের ঢাকী। আশুতোষ লাইব্রেরী, 














2141. ০৮1০7 ৯ 


টহল 


ফান্তন, ১৩১৯ । পঞ্চম সংখ্যা। 








৮৩ ' হিল সুভী ৷ 
Re | সোমেশ্বর ও সোমেশ্বরী.(সচিত্র ) 2 
(কব্তা) | জন্মতিথ্রি উপহার (সুচি দল) ৯ 
ক প্রসঙ্গ 
১ রা চুণার ভ্রমণ ( সচিত্র ) 
ধন (কবিতা): - | গ্রহ সমালোচনা | 

ই চিত্র ক্রুচ্গী।- 


rt এই সংখ্যায় তিন খানা চিত্র প্রদন্ত হইল । 










“কেশালঞ্ুন ২ জুণেল লা অন্বিতভীম্ব। 
কোমল ও মন্থন করিতে_ কেশরঞনের ন্যায় দ্বিতীয় উপাদান *আর 
কশের উন্নতি, উজ্্বতার বৃদ্ধি ও মস্থণতা সাধন করিতে কেশরঞ্রনের আবির্ভাব 
সার্থকতা টাক:নিষারণে ও অকালে কেশপরুতা নিবারণে, ইহা অদ্বিতীর। 


ন্বিবিধ শিরঃ পীড়া নিবারণেইহা অদ্বিভীয়। থাছাদের মাথাধরে, নাথ! 
থার ভিতর দ্প- দপ. করে, হাত, পা,চক্ষু, জ্বাল! করে তাহারা কেশারগ্রন 
শেষ উপকার পাইবেন। এক শিশি ১২ এক টাকা, 
oY গভর্ণমেণ্ট.মেডিক্যাল ডিগ্নোযাপ্রাপ্ত 
শনগেন্দ্নাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ, 
,. ৯৪] ৯ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। 
মূল্য_রাজসংস্করণ ছুই টাকা। সাধারণ সংস্করণ দেড় টাকা। 7 





 আশুতাম্ম লাইত্ৰেলী হইতে পণ | 
বচ্ছচিত্ৰে ভুস্মিত 


. কুতন পুস্তক : 
১ কালাপাহাঁড়--€ সচিত্র: উপন্তাস ) শক, টা 
প্রণীত কালাপাহাঁড় একাধারে উপন্তাস; ও: ইতিহাস:।': ইহা 
অতি সূরন ভাষায় লিখিত। ' বুল্য ॥* 'আনা। (রেশমী 
| শৈব্যা ল্থোনি মনোহর চিত্র) শরীযুক্ত নরেন্দন্াৎ 
প্রণীত ৷, রাণী শৈব্যার কাহিনী সরণী ভাষায় লিবিত। . মূল্য ।৪ 
১৬ উমা. খানি ছবি): প্ৰযুক্ত বসস্তকুমার এদা? 
চার কন্যা উমার বৃত্তান্ত লইয়া .এই পুস্তক, লিখিত। "মুল্য 1 
 স্দ্রা--€ বহু-চিত্রে সুশোভিত ) কত: বরদীকাত 
টা রত ১, মূল্য: 
৫1 কৌতুক কাহিনী; বহুসংখ্যক মনোহর “চিত্রে 
শ্রীযুক্ত দিজেনদ্রনাথ নিয়োগী--বি; এ প্রধীত ।' মনোহর গন্ন “সমষ্ট 
পড়িতে আত্মহারা হইতে হর ১7১৮ মুল্য » 
। ৬। = ছেলেদের গল্প প্রীযুজ : মুকুলচন্ত শা, প্রণীত 
ছবিতে রে সরল ভাষায় লিখিত সরস গৃল্স। 1. ২ -সুলয 
|. আদৰ্শ রমণী প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগৃ-শৌলবী | 
ST SCA $ টু রি । মূল্য | ও 1৭" 
৮ ' মহরম: শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাধ মঙুমদার - প্রণীত, : 
মৰ্ম্মমপর্শী কাহিনী শিশুদিগের, উপযোগী করিযা লিখিত মুলা 1% 
* ৯. খুকুরাীর, খেলা-:২ীযুক্ত বরদাকাস্ত সহুমদার. প্রণী 
১০।. জীবন-লহরী-_ শ্রীযুক্ত হবেন্্রনাথ ঘোষ বি,'এ প্রণীত 
55; কাব্য কথা; শ্রীযুক্ত রসিকচন্জ্র বসু প্রধীভ।" 
১২। প্রহ্নাদ_শ্রীহজ, প্রবচন ভট্টাচার্য্য ' প্রণীত । “৬ খা? 
শোভিত, মরল ভাষায় লিখিত। 9, মূল্য ০ 
' আশুতোষ লাইব্রেরী--৫০৯. কলেজ, সীট, 'কলিকাত 
আশুতোধ লাইব্রেরী, ঢাকা I 'আশুতোৰ লাইব্রেরী, চট 
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দার মার 
ৃ ই বি 
হি 
৪ নু ইতর প্রাণীর বুদ্ধি (সি)... 
| পৃহাগভ (গল্প ) 25 





দীর (কবি): | দেফালি (কবিতা ০/% ০.৫, ২৯ 
৮2 আমার প্রেম (করি নু) (1৮ ৬ HE 
পা (শা) | গ্রন্থসমাঁলোচন৷ ৬ 7১২ রি 
রে '. চিত্ৰ সুভ ৷: K | 5 টা 
এই সংখ্যায়, পি না চিত্র প্রদত্ত হইল । | 
- কেশ্রঞ্জন তৈল। 


ক্শরঞ্ন ‘গুণের-তুলনাস্ম : অদ্বিতীয় I 
'কাম্ল ও মস্থন করিতে; কেশরঞ্জনের স্যার দ্বিভীষ উপাদান মাব 
এ উন্নতি, ,উত্জলতার বৃদ্ধি "খ্- নস্থণতা সাধন করিতে কেশরঞ্জনের আবিতাৰ 
কৃতা। - -টাক-নিবারণে ও অকালে: কেশপন্ধতা নিবাবণে, ইহা অদ্বিতীয় । 
১ শিরঃপীড়া নিবারণে-া অদ্বিতীয় | ধাহাদের মাধাধরে, মাখা 
এভিভ্ব “দপ-দপ' কে, হাত, গা, চক্ষু, হালা কবে 'ভাহাবা কেশরঞ্চন 
উপকার পাইবেন । এক শিলি ১২ এক টাকা, 
গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, 

. “শ্রীনগেক্্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ । : 

৮ | ১৪ ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । 

া_াকগগংস্করণ দুই টাকা। সাধারণ সংস্করণ দেড় টাকা। 


অভিমত ।, 


স্বুলশ্না-এসৌল্লভে সৌন্রভ আছে ।” 


Bengalee—"Shaurava” is a new addition to 
literature of Bengal. The Editor Babu Kedarnath 1 
is already known to/the readers of our vernacular lit: 
and judging from the merits of the contents of the pz 
hope he will prove a success in his new venture also. 


২৪ পরগণা বার্ভাবহ “আমরা এই নৃতন মাসিক পত্র” 
করিয়। বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।, এই সংখ্যায় বহুসংখ্যক চিত্র :' 
প্রবন্ধাদির সমাবেশ আছে। শ্রীযুক্ত শরচচন্্র চৌধুবী লিখিত “ই' 
উপকরণ” সুলিখিত প্রবন্ধ | শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ মজুমদার লিখিত 
সন্ন্যাসী কাহি” সুন্দর ও সচিত্র এতিহাসিক প্রবন্ধ | শ্রীযুক্ত জু 
মহাশযের “গল্পের মূল্য” একটি চিত্তহারী 'গল্প। "চন্দ্রকান্ত স্বৃতি” ব 
বিষয়ে পূর্ণ। এতঘ্যতীত আলোচ্য সংখ্যায় আরও অনেক উতর 
কবিতা আছে সৌরুভের সম্পাদক বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিক্ট সে 
বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাঙ্গে সুপরিচিহ। তাহার ন্যায় যোগ্য বাক্তিব,' 
গায় সৌরভেব গৌরব দিন দিল বদ্ধিত হইবে বলিয়াই আমাদিগের 

চারুমিহির_-“গ্রব্গুলি সুলিখিত অথচ সংক্ষিপ্ত । নর 
মর্শরশৈল একখানা সুন্দর ত্রিবর্ণ চিত্র । এতদ্বযভীত' সৌরতে 
আনন্দমোহনের ন্ৃতিত্তস্ত, মধুপুরে সন্ন্যাসী কীর্তি, পরশুবাম-গীর 
নবরদ্ধ, মধুপুরে সধ্যাদী দুর্গ, সুস্থগ রাঙ্বংশের প্রতিষ্ঠা কীলিন 
প্রাচীন অশোক বক্ষ ; আনন্দমোহন ও চন্দ্রকান্তের সুন্দরছবি, ৮১ 
বাসীর হৃদয় আকর্মণ করিবে । , এই পত্রিক! সম্পাদন. ও প্রকা 
বাক বিশেব কৃতিহ্ের পরিচয় দিয়াছেন। মযমনসিংহের কথা; ময়ম 
প্রাচীন শ্মতিচির ইহাতে বহুলকপে প্রকাশিত হইতেছে, ইহাই এই 
বিশেষত্ব । আমতা ভরুস। করি ম্যমনসিংহ বাসী এই একমাতে সুন্দ 


পত্রিকার জীবন বুক্ষণে উদাদীন হইবেন, ন! 1 (ক্র» 
ছুই খানি গীতি-কাব্য। |: শ্রীযুক্ত যদুনাথ চত্র 
অঞ্জলি-_ুকবি শ্রীযুক্ত জীবেনর বি, এ. প্রণীত- 


ট্রি দইথানি সর্কজ্জন প্রশ 
কমার দত্ত-প্রণীত । মূল্য আট আন৷ ৷ | নীলা পুডক। 


শিশির--সুলেখিক৷ শ্রীমতী হেমন্ত | ১। কয়েক পানি পত্র ল্য 


থালা দণ্ড প্রণীত । মূল্য চারি আনা। | ২। সতী প্রশস্তি মূল্য 1* 
কলিকাতা প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়! যান । 


ক স্প্রে!) .. 
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। ময়মনসিংহের শিক্ষিত সমাজের অন্তরে অন্তরে থাকিয়া ষে দেবী সাহিত্য- 
চর্চার প্রেরণা করিতেছেন, আমরা তাহারই আদেশ শিরোধার্য্য এবং তাহারই 
কূপা ভরসা করিয়া আগমনীর আনন্দ উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে এই “সৌরভ” লইয়া 
উপস্থিত হইলাম । বঙ্গ-সাহিত্য-কাননে বহু কুসুম বিকশিত হইয়াছে কত 
কুসুম সৌরত বিতরণ করিতেছে এ কুন ক্ষু্ এবং ইহার সৌরভ স্বল্প 
হইতে পারে, কিন্ত ভরসা সরশ্বতী অকিঞ্ণনকে কখনও উপেক্ষা করেন না। 

সাহিত্য জাতীয় জীবনে এক নব-শক্তি সঞ্চার ক্রে। প্রকৃতির শিক্ষা 
এবং লৌকিক শিক্ষা সাহিত্যের প্রধান সহায়। ময়মনসিংহের প্রকৃতি 
সাহিত্য চচ্চার অন্থকূল। -যবুনা এবং ব্রহ্মপুত্র প্রকৃতি ও পুরুষের ন্যায় 
ময়মনসিংহের পরিচর্য্যা করিতেছে; মেঘনার, 'শীপান্তু কত গভীর ভাব 
জাগাইয়া থাকে-। . উত্তরে উন্নত শৈলমালা, দক্ষিণে নিবিড় অরণ্যানী__ 
ময়মনসিংহের অপূর্ব ,শোতা এবং সম্পদ । 

শিক্ষা ক্ষেত্রে চন্দ্রকাস্ত এবং আনন্দমোহন--দুই উচ্চ :গৌরব-স্তস্ত । 
প্রাচীন সাহিত্যিকগণের জীবনী ময়মনসিংহের এক অধ্যায়কে উজ্জল করিয়া 
রাখিয়াছে। ইহাদিগের-পুণ্য-স্বতি শিক্ষিত সমাজকে সাহিত্যের অন্থশীলন 
জন্ম নিয়ত আহ্বান করিতেছে । তাহাদের -আহ্বান অবহেলা! করিবার 
"উপায় নাই'। 
'. সরস্বতীর বীণা-বন্ধারের 2 ‘সাহিত্যে ইহার গৌরব 
‘করিবার অনেক আছে; সাহিত্য-স্গিলনের বিরাট অধিবেশনে তাহা 


২ | সৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা । 


তপতাৱাতপপতি পাত তাত দিও ৯৮৯৮৬৮৯৮৮৮৯ সত পিপিপি পতিত এস ত তত সপ ত জালত তাত পিসি এ তদ সপত শসা এসি পিল পিসি 


প্রমাণিত হইয়াছে । আমরা সেই সম্মিলন-ক্ষেত্রে সাহিত্য এবং ইতিহাস, 
প্ৰত্নতত্ব এবং জীবন-চরিতে বাণীর .যে-কুপাকণা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, উহা 
হইতেই সৌরভের উত্তুব |. : "1 
ময়মনসিংহে সাহিত্য চর্চার অন্ত একটা সুহৃদ সমাজের প্রতিষ্ঠা, সৌরভের 
অন্ততম উদেশ্য । এক-প্রাশ এক-নিষ্ঠ একটা সুহৃদ সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং 
সাহিত্যের উন্নতি একস্ুত্রে গ্রধিত। কাব্যই হউক, আর ইতিহাসই হউকু, 
দর্শনই হউক, আর বিজ্ঞানই হউক, ভাবের বিনিময় না হইলে হৃদয়ে শক্তির 
সঞ্চার হয় না," তত্বের অনুসন্ধান হয়ু না, এবং সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট হইতে 
পারে না। সাহিত্যের সৌরতে, ময়মনসিংহের সাহিত্যসেবকগণ যদি 
রা পারেন, তাহা হইলে উহার অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর 
কিআছে? 

ময়মনসিংহ জেলা বিস্তৃত, জনসংখ্যা 'অগণ্য, ইহার এঁশ্বর্য্য প্রচুর। 
“সৌরভের” প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য-চট্চার যে উজ্জল স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহা সফল 
হইলে আমরা আমাদের যর সার্থক জান করিব। 


 রামায়ণী সমাজ | 
' রাজা নভ্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ রাজ্য কুলবতাং কুলস্‌। | 
' রানা মাতা পিতাতৈবরাঁজা হ্বিতকরোনৃণাম্‌ ॥৩৪ 
₹' অযোধ্যাকাণ--৬৭ সৰ্গ 
re rH EUR লে ভরি 
নরনারীর এইরূপ ভক্তি-বিশ্বাস হিন্ু-সভ্যতার উন্মেষ কাল হইতেই চলিয়া 
আসিয়াছে। বামায়ণী যুগে হিন্দু নরনারী প্রাণের: সহিত বিশ্বাস করিতেন 
“বাজাই সত্য, রাজাই ধর, রাজাই মানীর সন্মান; রাজাই সকলের পিতা, 
রাজাই সকলের মাতা এবং রাজাই সকলের হিতকারী:” : 
দ্রাঞ্জা সত্যঞ্চ ধর্্মশ্চ রাজা কুলবতাং কুলমৃ। 
0৫25. রাজা মানা পিতাচৈব রাজা হিত করোমৃণায্‌ ৪৮. 
মধ্যযুগে জর্ম্মনী প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যেও রাজ-দেবত্বের 
ভাব প্রবল হইয়াছিল। সালেমান ও পেপিন প্রভৃতি সম্াটগণ..আপনা- 
-দিগকে দেবতার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চ-সম্মানে বিভূরিত করিয়া 
গিয়াছিলেন। খীষ্ীয় দশম শতাব্দীতে - ইউরোপীয় ফিউডাল প্রথার 








সিপাপাপাপপপদ ও পাপা পিপলস সিসি 
~~ ১৫ nee ee Ne ৬১৪৯৫ তত ০৬ UU UNA তাস এত 


অভ্যাথানের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়দিগের মন হইতে রাজার প্রতি দেবন্ব 
ভাবের স্পৃহা উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হিন্দুর যনে রাজার প্রতি ভক্তি 
এবং বিশ্বাস আজ পর্য্যস্তও অক্ষুধ্ন ভাবে বিরাজ্জিত আছে। 

রামায়ণী যুগে রাজার প্রতি প্রজার ভাব-ও প্রজার প্রতি রাজার ভাব 
কিরূপ আদর্শ স্থানীয় ছিল, তাহা রামায়ণ হইতে ুষ্ান্পুঙ্খরূপে অবগত 
হওয়া যাইতে পারে ।. 
: 'রামায়ণে রাজার সংজ্ঞা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে । 

ধর্দমর্থধ কামঞ্চ কালে যস্ত নিষেবতে। 
বিভজ্য সততং বীর স রাজা হরিদত্বম [২১ (কিছিন্ধ্যা_-৩৮সর্গ) 

যিনি ধৰ্ম্ম অর্থ ও কামকে সময়োচিত.সেবা করিয়া থাকেন তিনি রাজা। 

ইহার, মধ্যেও যিনি-- টু 
অমিত্রাণাং বধে যুক্তো যিত্রাণাং সংগ্রহে রতঃ | i F 
' জিবর্গ ফল ভোক্তাচ রাজা বর্ণ যুঞ্যতে 1২০ (কিফি--৩৮) 

“যে রাজা শক্র বধ ও মিত্র বৃদ্ধি করিয়া প্রকৃত সময়ে এই ত্রিবর্গ-_ (ধর্্ম- 
অর্থ-কাম) উপভোগ করেন তিনিই ধার্টিক রাজা ৮ 

বাজার কতকগুলি সাধারণ গুণ থাকা নিতান্তই প্রয়োজ্ন। সেগুলি_- 
শম, দম, ধৰ্ম্ম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বল, বিক্রম ও অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান। 
এইগুলি . রাজোচিত গুণ। (১) হিন্দুর শাস্ত্র রাজাকে পঞ্চদেবতার 
স্বরূপ জ্ঞানে তাহাকে পঞ্চ প্রকৃতির রা উপাদানের আশ্রয় স্থল বা আধার 
বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। রাজ্গা--অগ্নি,. ইন্দ্র, চন্দ্র, যম ও বরুণ এই 
পঞ্চদেবতার স্বরূপ? সুতরাং রাজাতে অগ্নির উগ্রতা, ইন্দের বিক্রম, চক্রের 
দিন্ধতা (এয়া), যমের নিগ্রহ ( পাপীর দর বিধান ) এবং বরুণের প্রসন্নতা 
এই. পঞ্চগুণও বিদ্যমান আাছে।' (২) এই দেবগুণ সমূহের অস্তিত্ব হেতু 
রাজাকে মন্ুযযর্ূপী দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 


(১) অন্ত সাধ দানং ক্ষমা ধৰ্ম্মঃ সতং ধূ্তপরাক্রমৌ। ' 
পার্থিবানাং গুণা রাজ্জন্‌ দওশ্চার্গ্যপকারিবু 1২৯-১ +কিকিনধ্যা | 
£ (২) পঞ্চক্লপাদি বাজানো ধারয়ন্ত্যমি তৌজসঃ। "1 
- অগ্নেরিন্ত্র্ত সোমস্য যমস্ত বরৃণস্ত'চ ] ১২. 
খঁকাং তথা বিক্রমঞ্চ সৌষ্যং দণ্ডং প্রসন্নতাম্‌। 
ধারয়ন্তি যহাত্মানো রাঙ্জানঃ-ইত্যাদি--আরণ্য ৪* | ' 


8’ , সৌরভ।' : [১ম বর্ষ,-১ম সংখ্যা।' 


আশিস 





াশিশীীশাশাশিশিশীশিসীশা্শীশি 





A ললি পিাপ্পালিপাপাপাপপাপ তি পিপি পাত চলত পা 


_ কিনি কাণ্ডেও বাম-আহত বালীকে' বলিতেছেন 
' দুল ভম্ত চ ধর্ম জীবিতস্ক গুভন্ভ চ। 
রাজনো 'বানরঃশ্রেষ্ঠ প্রদাতারো ন সংশয় 8715 
. তারহিংস্তান্নচাক্রোশেরাক্ষিপেয্নাপ্রিয়ং বদেৎ।। 
দেবা মানুবরূপেণ চরস্তে তে যহীতলে। ৪৩--১৮ সর্গ। 
“বাজার! দলত ধর্ম এবং কল্যাণকর জীবন দিয়া থাকেন" ।' তাহাদিগকে' 
হিংসা, নিন্দ। এবং অপমান করা অথবা অপ্রিয়-কথা বলা; কদাপি উচিত নহে। 
দেবতারাই মনুষ্য বেশে বাঁজ।' রূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন ।” 
হিন্দু, রাজাকে কেবল দেবতার স্বরূপ বঙ্গিয়াই মনেণকরেন নাই। দেশের 
সমস্ত ধন" রত্বের--স্বামিত্বও রাজ্জাতে; অর্পণ" করিয়াছেন:। হিন্দুর জাতীয় 
ইতিহাস রামায়ণ- হিন্দুকে রাজনক্তি সম্বন্ধে এইরূপ বা উপদেশিই' 
প্রদান করিয়! গিয়াছে । 
হিন্দুর জাতীয় ইতিহাস-রামায়ণ' রাজাকে শুধু দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই 
ষে-ক্ষান্ত রহিয়াছে'তাহাও' তি রাঙ্রার' বহু গুরুত্ত রঃকর্তব্যও” নির্দেশ,করিয়া 
দিয়াছে। 
রাজা কেবল" বনুন্ধরা' ভোগ করিয়া যাইবেন 'না।: টি হপুঞ্জের 
প্রতিও” তাহার গুরুতর কর্তব্য আছে ৷ যিনি লোক রক্ষার ভার গ্রহণ 
করিবৈন--গ্রজা রক্ষার্থে . তাঁহাকে কি নৃশংস, কি. পাপকক্রঃ .কি অপশ্রস্কর? 
--সকল।কাধ্যই করিতে "হইবে । (৪): | 
," আরণ্য:কাণ্ডে মুনিগণঃলমবেত হইয়া রঘুলন্দন রামকে বলিতেছেন_রালা 
যেমন: সতর্কতার সহিত. স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিবেন; তাহা অপেক্ষাও অধিক 
, সতর্কতার সহিত পুত্রোপম:প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষায়যত্ধান্টহইবেন। তাহা 
হইলেই তাহার-যশঃ ও কীত্ডি-অবিনশ্বর হইবে । এবং তিনি আস্তে ব্ৰহ্মলোক 
লাভ করিয়া সন্মানিত.হইবৈন। ey 
রাঙ্জাকে প্রতিদিন রীতিমত, রাজকার্্য পর্্টালোচনা- করিতে হইবে | 
মনুম্ত পাপাচরণ করিয়া রাঞ্জদণ্ড ভোগ করিলে পাপ-মুক্ত হয়! কিন্তু রাজার 
ক্ৰটীতে পাপী অব্যাহতি লাত করিলে দে পাপীর.পাপ রাহ্গাকে, স্পর্শ করিয়া 
থাকে । (৬) রাঙ্গা এঁ যথার্থ পাগীর পাপ-স্বভাবের দন্ত . পুনঃ পুনঃ 








(৪) জদি ২৫ সর্গ। (৫) আরম্ত-৬সর্গ1 (৬) কিকিদ্ষ্যা ১৮স্। 


কান্তিকড ১৩১৯:| ]€ .  রামারণী সমাজ । ২. 


পিতা শিপ পাািতপপাশািিসতি পাপা nena. 





পপির ন 


ব্যতির্যস্ত হইয়ানথাকেন।: সুতরাং পাগীর-দণ্ডবিধান.এবং 57 রক্ষা 
রিধান, রাজার প্রশধান-কর্তব্য মধ্যে গণ্য। 11, | 
রাজ্দার পক্ষে সর্ধপ্রকারে 'ধর্ম্মেমতিমান হওয়া প্রয়োজন-।. 
“পক্ষিরাজ. জটা€ু সীতীহরণ-পরায়গ রাবণকে.সম্বোধন করিয়! বলিতেছেন 
টু নর্থ, বা ষদি-ব1 কামং শিষ্টাঃ শাস্ত্রেঘণাগতয্‌ । 

“ব্যবন্তস্তযমু. বাজানং ধর্ম্মাং পৌলন্যনন্দনণ৯ ( আরণ্া--৫০ ).; 

“হে পৌলস্ত্য নন্দন, শিষ্ট প্রজার শান্ত্র-সঙ্গত ধর্ম অর্থ বা.কাম।সম্পাদন 
কার্য্যে বাঞ্জার অনুকরণ করিয়া’ থাকেন 1” 

"+: সাজা ধর্মস্চ, কামশ্চ অব্যাশাঞ্চোত্ধমো নিষি'ঃ | 

ধর্দং গুভং বা পাপং বা-রাজমূলং প্রবর্ততে ॥ ১০ 

“রাজা সর্ব বিষয়ে নিধি স্বরূপ এবং প্রঞ্জাদিগের পক্ষে ধর্ম ও কাম 
বিষয়ে আদর্শ স্বক্রপ--এন্প স্থলে" ধর্ম ও অধর্ম্ম রাজার দৃষটান্তান্ুসারেই 
আঁচরিত' হইয়া থাকে । ' সুতরাং রাজার পক্ষে রি ও টিন 
হওয়াই উচিত bi 

* প্রজ্গাকে সুখে রাখাই" রাজার "একমাত্র ' কর্তব্য এবং রাজ্য শাসনের মুল 

মন্ত্র।- কিরূপ আদর্শে প্রজা পালন'ও'রাজ্য শাসন করিলে” রাজার ধনাগার 

পূর্ণ থাকিবে, প্রজাও নিঃশঙ্ষচিতে অবস্থান বি ডা ভুরি ভুরি উপদেশ 
রামায়ণে' প্রদত্ত।হইয়ীছে |: . 

, আমরা: যথা সময়ে“তাহার বিস্তৃত ভাবে আলোচনা' করিব। এস্থনে 
রামের প্রতি 'দশরথের একটী মাত্র উপদেশের' উল্লেধ' করিয়া এই ক্ষুদ্র 
প্রন্তাবের১*উপসংহাব্রকরিবপ।' 3711 18 5 

দ্র রাষকে মৌনরানে নতিবিজ করিতে ছার রাজার 
কতা সম্বন্ধে উপদেশ 'দিতেছেন-- “ 

“- পুত্র; ভুর্সি স্বভাব তঃ' অতিশয়’ গুণবান” হইয়াছ” Hi তথাপি তোমার- মঙ্গল 
কামনায় আমি আরও ছুই" একটী কথা' বলিতেছি। “তুমি আরও বিনয় 
অবনম্বস-পূর্বক' জিতেন্দিয় হইবে; তুমি কাস (ক্রোধ জনিত সর্বপ্রকার ব্যসন 
পরিত্যাগ কারবে। তুমি দূত দ্বারা রাজ্যের প্রকৃত" বিবরণ অনুসন্ধান 
করিয়া অমাত্য এবং প্রজাবর্ণকে অনুর্ক্ত রাখিবে। যে নরপতি ধনাগার ও ' 
অন্ত্াগার পূর্ণ রাখিয়া প্ররুতিবর্গকে অন্গুরক্ত রাখিতে পারে, তাহার সেই 
অঙ্গুগত প্ৰজাগণ বা মিত্রগণ ( মিত্ৰাণি-) সুরগধেরয ন্তায় নিঃশন্কচিত্তে আনন্দ 


৬ ; সৌরভ |।. [ ১ম বর্ষ,- ১ম সংখ্যা ৷ 


ভোগ করিয়া কাল যাপন করে। সেই রাজার অধীন..থাকিয়া তাহাদের 
কোন বিষয় চিন্তা থাকে না। সুতরাং বৎস, তুমি এরূপ.আচিরণ করিবে; 
যাহাতে প্রক্কৃতিপুপ্র তোমার. চিরান্থগত-থাকে !” 

বাস্তবিক যে'রাজা ধর্শান্ুসারে আপনার কর্তব্য প্রতিপালন করেন, তিনি 
প্রজাপুপ্রের ধর্ম্মভাগী হন। .সুশাঘন ও কৃতকার্য্যতার জন্য তাহার যশঃ ও 
প্রশংসা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। আরণ্যকাণ্ডে মুনি খধিগণও এই অর্থে 
রামকে বলিয়াছেন 

ধৎকরোতি পরং ধর্ম্মং যুনিহূল ফলাশন:ঃ ! 
তত্ররাজ্ঞশ্চতুর্ভাগ; প্রজা ধর্শ্সেণ রক্ষতঃ | ১৪ ( আরণ্য ৬ সর্প ) 
অন্তজে-__অধীতন্ত চ তণ্তস্ত কৰ্ম্মণ: -সুকৃতস্ত চ। 
বষ্ঠং ভজতি তাগস্থ প্রন! ধর্ম্মেণ পালয়ন্‌ 1৩১ (উত্তরা__৮৭ সর্গ ) 

প্রাচীন ভারতে রাজা দেবতাস্বক্নপ ছিলেন বটে কিন্তু প্রজা উপেক্ষণীয় 
ছিলেন না। তখন প্রজার ইচ্ছায় রাজা মনোনীত হইতেন। রাজ্জকার্য্য এবং 
রাজ্য-শাসন ও প্রজার সম্পূর্ণ স্বার্থ এবং সুবিধা অনুসারে পরিচালিত হইত । 
প্রজা যেমন রাজাকে দেবতা বৃলিয়া ভক্তি করিতেন, রাজাও সেইরূপ প্রজা 
কর্তৃক দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার উপযোগী নীতিপরায়ণ ও সৎবিচারক হইয়া 
সুনিয়মে কার্যা করিতেন । তখন প্রঞ্জার প্রতি বাজার যেমন বিশ্বাস ছিল, 
রাজার প্রতি এবং তাহার অমাত্যগণের প্রতিও প্রজার সেইরূপ. বিশ্বাস 
সুদৃঢ় ছিল। তখন রাজ প্রজা সকলেই .একধর্ম্মের অন্ুশীসনে - শাসিত 
হইত্নে। প্রজা সমৃদ্ধিশালী হইলে রাজ্যের মঙ্গল, ইহা রাজা যেমন বিশ্বাস 
করিতেন, রাজকোব পূর্ণ থাকিলে প্রজাপুঞ্জের সুখ, ইহা প্রজা পুঞ্জও 
তেমনি প্রাণে প্রাণে অঙনুভব.;করিতেন। এইরূপ নিয়মে রাজ্য, শাসন 
পরিচালিত হইলে, তাহা আদর্শ-শাসন হইবে, ইহা রলাই বাহুল্য ।-..:. . 
. ,প্রাচীন- ভীরতের প্রকৃতি শাসন এইরূপ- আদর্শ নিয়মে পরিচালিত 
হইত । প্রক্ৃতিপুঞ্জের ম্নোরঞ্জনার্থে রাজা স্বীয় প্রিয়তম পুত্র (১) এবং 
RRR হইতেন না। 
এইকপ দৃষ্টান্তও রামাতণে বিরল নহে। 








॥ নে 


i 


, (১) :অযোধ্যাকাণ্ডে অনমঞ্জের বিবরণ দেখুম। " ১৯ 





হি: 


তুষার কিরীট্‌ শিরে, হে শ্রেষ্ঠ সম্রাট! 
উষার কনক করে উঞ্জলিয়! প্রভা, 

আবরি পাষাণ, বর্ম্মে মূরতি বিরাট, 
বিরাজিছ অঙ্গে পরি’প্রকৃতির: শোভা]। 


. অন্বর রয়েছে” ধরি রাজত্ব শিরে, 
ধরণী ধরেছে বক্ষে চরণ দুখানি, 

_ জলদ করিছে সিক্ত অভিষেক নীত্রঃ 
গরজে গভীর মন্ত্রে বঙ্জ জয়-ধ্বনি। 

১২. উচ্ছ,সিয় স্নেহ-ত্রোত নিত্য অবিরল, 

ঝরিছে নির্বর অই? হে সৌম্য, সুন্দর ! 

একি ভাব, একি চিত্র, কঠোরে কোমল 

পাষাণে প্রেমের উৎস! পূর্ণ কলেবর | 


আধেক পুরুষ পুনঃ আধেক প্রকৃতি, 
পৌকুষ প্রীতির যেন যুগল মৃরতি। 


বদরিকা শ্রম। শ্রীবিজয়াকাস্ত লাহিড়ী চৌধুরী। 


আবদুর রজকের দৌত্য। 


১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে সমরখণ্ডের প্রখ্যাতনামী -নরপতি শাহরুল স্বীয় অমাত্য 
ধঁতিহাসিক আঁবছুর রজককে ভারতবর্ষের অন্ততম রাজ্য বিজানগরের 
( বিজয়নগর ) দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন:। 

আবহুর রজক রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া! বাণিজ্য বন্দর হোরমুজ হইতে সমুদ্র 
পথে. ভারতবর্ধাতিমূখে যাত্রা করেন! পথিমধ্যে তাহার প্রবল পীড়া উপস্থিত 
হয়) তিনি একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়েন; 'এই অবস্থায় তিন দিন 
অতিবাহিত হয়। অতঃপর তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ 'হইয়! মস্কট নামক বন্দরে 


৮ | সৌরভ । [১ম বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা । ' 


অবতরণ করেন । এই থান হইতে নক করিয়া নামক নগরে উপনীত 
হইয়া তত্রত্য শাসন-কর্তা কর্তৃক কারারুদ্ব হন। অতঃপর আবদুর রজক 
বহুকষ্টে সেস্ান হইতে,অব্যাত্তি'লাত;করিয়! পুনর্বার/সমুদ্র পথে ভারতবর্ষা- 
ভিমুখে ঘাত্রাকরেন এবং 'সপ্তদশ “দিবারাত্রি 'অর্ণবযানে “অতিবাহিত করিয়া 
ভারতবর্ষের কালিকট, বন্দরেঃউপনীত,হন । 7" »-.-,- 

ভ্রমণকারী কালিকট-বন্দর সম্বন্ধে লিখিয়া,পিয়াছেন--কালিকট সুরক্ষিত 
সমুদ্র বন্দর ; এইস্থানে সকল দেশ ও সকল নগর হইতে বণিকগণ পণ্যত্রব্য 
সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া থাকেন। « ঈশ্বরের মন্দির অর্থাৎ মক্কা ও 
হেজাজ প্রভৃতি স্থান, হইতেও সময় সময় বাণিজ্য পোত উপনীত হয়। 
কালিকট নগরের অধিবাসীরা বিধৰ্ম্মী ঃ অতএব আমর! ন্তায়তঃ এই নগর 
জয় করিতে পারি । কানিকটে অনেক মোসলযান বাস করেন। তাহারা 
উপাসনার জন্য দুইটি' ভুন্মামস্জিদ নির্মাণ করিয়াছেন। কালিকট নগরে 
শাসন সংরক্ষণের এরূপ স্থবন্দোবস্ত যে ধনী' বণিকগপ নানাদেশ হইতে 
বহুমূল্য পণ্য ভ্ব্যরীশি' “আনয়ন করেন এবং ততৎসমুদয় রাজপথের পার্খে 
অথবা বাজারে রাখিয়া: দেন; 'এই -সকল- দ্রব্যের "রক্ষণাবেক্ষণের অন্ত 
লোকজনের নিয়োগুনিপ্ররোজন ;. কারুণ.শুন্ধবিভাগের -কর্ম্মচারিগণ পণ্যদ্রব্য 
সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ্-দারী,) তাহারা তজ্জন্ত অহোরাত্র উপযুক্ত সংখ্যক 
লোক নিযুক্ত রাধিয়াছেন। দীর্ঘকাল পণ্যদ্রব্যরাশি বন্দরে বাকিলেও 
অপহৃত হওয়ার অথবা অন্ত কোনও প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা নাই । পণ্যন্্রব্য 
বিক্রয় হইলে কর্ম্মচারিগণ শতকরা আড়াই টাকা শতক গ্রহণ করেন। এক 
বন্দরের পণ্যত্রব্য দৈব-ছুব্বিপাকে অন্য বন্দরে নীত হইলে বন্দরবাসীরা 
তৎসমুদয় অবাধে রন: করিয়া থাকে:;-তাদৃশ ুষ্ঠুনের হেতু এই যে এইরূপ 
ঘটনায় তাহাদের' বিশ্বাস জন্মে যে দৈব অনুকুল হইয়া বন্দরবাসীদিগের 
'জন্যই-এ , সমুদয় দ্ৰব্য আনীত হইয়াছে।। কালিকট :নগরে কিন্ত এইরূপ 
'কোন'নিয়ষ নাই ; তথায়'সমন্ত দ্রব্যই নিরাপদ ভাবে রক্ষিত "হইয়া! ' থাকে'। 

আবদুর রঙ্জক কালিকট রন্দরেরংবাণিজ্্য'ব্যবস্থার প্রাগুক্তরূপ প্রশংসাবাদ 
লিপিবন্ধ,করিয়া পিয়াছেন 'বটে, -কিন্ত  কালিকটের অধিবাসীদের যে বর্ণনা 
শৃতিনি-প্রদ্ধান করিয়াছেন; তাহ!”,মসী-বর্ণে: চিত্রিত ।হইয়াছে | ' সম্ভবতঃ ধর্ম্ম 
"বিশ্বাসই কাপিকটের£ অধিবাসী সম্বন্ধে আবছুরু.: "রজ্ধককে. 
করিয়াছিল, ামরা রদ্িকের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি ॥ 4. ৩ 7,৮৩1; 











স্বর্গীয় আনন্দমোহন বস্তু । 
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কার্তিক, '৩১৯1।.]' রজকের দৌত্য। ৯ 


তেরে 





NAV 





“আমি বাণিজ্য পোত হইতে অবতরণ.করিয়| যে জাতীয় লোকের সাক্ষাৎ 
লাভ করি, তদনুর্ূপ আকৃতির লোক স্বপ্নেও কর্থন দেখি' নাই । 
নহে, নরঃ নহে দৈত্য, দাতি অপরূপ, 
হেরি যারে চমকিত ইন্দ্রিয় সকল । 
স্বপ্নেও এহেন কিছু হেরিতাম যদি, 
বনবর্ধ চিন্তমম রহিত বিকল'। 
শশিষুখী সুন্দরী এক বাসিতাম ভাল, 
কিন্তু প্রতি .কষ্ণাঙ্গীতে পারিনা মঞ্জিতে ৷ 
এই দেশের ক্ষ্ণবর্ণ অধিবাসীরা নগ্ন দেহে রাজ্গপরে- গমনাগমন করিষা 
থাকে ;.তাহারা কোমর হইতে হাটু পর্য্যন্ত লেঈট নামক বস্তু পরিধান করে। 
রাজা এবং ভিক্ষুক, সকলেরই পরিচ্ছদ একক; :এই দেশের অধিপতির 
উপাধি সামুবী।: রাজার মৃত্যু হইলে তদীয় ভূগিনীর পুক্র উত্তরাধিকারী 
মনোনীত হয়েন। বাহুবলে রাজসিংহাসন অর্থিকৃরি. করিতে দেখা যায় না! 
বিধন্মী অধিবাসীরা নান! শ্রেণীভুক্ত যথা, ব্রাহ্মণ, যোগী ইত্যাদি । কিন্তু 
সকলেই একাধিক :দেবদেবীর-এবং মুর্তির-উপাসক্:। প্রত্যেক শ্রেণীর আচার 
ব্যবহার: স্বতন্ত্র ।, একশ্রেণীর মধ্যে স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী দেখিতে 
পাওয়া যায়। রাজ্যাধিপতি সামুরি এই শ্রেণীভূর্ত্ত।” 
যে সময় যোপলমান।দুত রাজ্যাধিপতি সামুকিপ্র সাক্ষাৎকার লাভ 
করেন, . তৃৎকালে হুই তিন সহজনপ্ন দেহ হিন্দু :রাজ্সভায় উপস্থিত ছিল। 
প্রধীনাপ্রধান মোসলম।ন* অধিরাসীও: উপস্থিত ছিবেন।- তাহারা সমর- 
খণ্ডের, রাঁজলিপি "পাঠ: করিয়া-আব্দ,র রজককে” প্ররিচিত -করিয়াদিলেন?। 
অতঃপর-ভিনি 'স্মরখণ্ডের উপচৌকন সমূহ প্রদর্শনংকরিলেন:য কিন্তু সামুর 
তাহার-দৌত্যথ দ্ষে"্উদাসীন্ত” দেখাইলেন |: একজন /নিনি ্লাজসভা স্গারি: 
ত/গর পূর্বক স্বজ্জবন্নটা প্রত্যাগৃত হইলেন ।* তিনি: রাঁজস্াই উপধুক্ত লঙ্মান 
লাভ করিতে অসমর্থ; হই ্মশাস্তচিত্তে রালিকটে 'বাঁস: কব্রিতে-লাগিলেন- 
এই সময়” একফা তি্িত্বপ্নে দেখিগ্রেনযেশাহরুয় উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
বলিতেছেন, “তোমার.কষ্টেক-অবসান হইয়াছেন” *.পরদিন প্রাতঃকালে 
আবুর: র্ধক, শধ্যা-পরিত্যাগন পূর্বক:উপাসন। অস্তে এই:াস্বপ্নেরং।বিষন্ 
মনে; মনে আলোচনা করিয়া সুখাস্কভব.?এবং তদৰ্থ পরিগাহ।- অন্ত 'চৈষ্টা 
কর্সিতেছিলেন 7 এমন সময় অক্তন্নদলোক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া 


ANNAN Nh 


১০ সৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা । 
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জানাইল যে বিজানগরের অধিপতি তাঁহাকে 'স্ব-দরবারে প্রেরণ করিবার 
জন্তু সামুরিকে অনুরোধ করিয়াছেন । 

সামুরি স্বাধীন নরপতি- ছিলেন, কিন্তু প্রবলপ্রতাপাঁন্বিত বিদ্গানগরের 
অধিপতিকে ভয় কব্রিতেন। তাহার রান্দ্যে কালিকটের স্তার তিনশত 
সমুদ্র বন্দর ছিল) তঁ হার সমগ্র রাজ্য পরিভ্রমণ করিতে তিন মাপ অতি- 
বাহিত হইত। সামুরি বিঞ্জানগরের রাঞ্জার অনুরোধ অনুদারে আব,র 
রঞ্জককে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিলেন । 

আব,র রঞ্জক কালিকট পরিত্যাগ করিবার পুর্বে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করেন, তাহা হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। 

“কালিকট এবং সমুদ্রকুলবর্তী অন্তান্ত বন্দর মালবার প্রদেশ-ভুক্ত | 
কালিক্ট হইতে যে সকল বাণিজ্য পোত মক্কাতিমুখে যাত্রা করে, তাহা 
সাধারণতঃ গোল-মরিচ পূর্ণ থাকে ।. কাণিকটের অধিবাসীরা নৌপরিচালনে 
দক্ষ, এজগ্ত তাহারা চৈনিক পুত্র নাষে- বিখ্যাত।. জলদস্থ্যরা কালিকটের 
অর্ণবযান সঞ্ল নুঠন করে ন! কালিকট বন্দরে সমগ্ত- প্রয়োজনীয় দ্রব্যই 
পাওয়া. যায়। গো-হত্যা অথবা গোমাংস ভোজন তথায় নিষিদ্ধ । যদি কেহ 
প্ো-হত্যা করে, তবে, তাহার, প্রাণদণ্ড হয়। তাহারা গোজ্জাতিকে 'এরূপ 
ভক্তি করে যে, গোবর ভস্ম কপালে লিপ্ত করিয়! থাকে। 

আব্দ,র রঞ্জক কালিকট পরিত্যাগ পূর্বক ম্যাঙ্গালোরে’ উপনীত হন । 
ম্যাঙ্গালোরের নিকটে তিনি একটি মন্দির দেখিতে পান, তাদৃশ সুঘৃশ্ত মন্দির 
পৃথিবীর আর কোন স্থানে তাহার দৃষ্টি গোচর হয় নাই। সমস্ত মন্দিরটি 
পিতল নির্শিতি এবং ইহার ভিতরে মনুষ্য পরিমিত দিব্য মৃ্ডি প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
আদর রঞ্জক এই মূর্তির কারু-কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 
কালিকট - এরং বিজয়নগরের মধ্যবস্তা পথের বর্ণনায় তাহার বৃত্তান্তের 
অনেক স্থান পূণ - রহিয়াছে। আমরা তৎসমুদয় পরিত্যাগ পূর্বক তৎ্- i 
প্রদত্ত বিজানগরের বর্ণনা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম । | 

“বিজানগর সুবৃহৎ. এবং জন পুর্ণ ধিঞ্জানগরের আধিপত্য বহু বহুদুর 
বিস্তৃত । রাজ্যের সীম। স্বর্ণ দ্বীপ হইতে কুলবর্গ এবং বঙ্গদেশ হইতে 
মালবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত । .এই রাজ্যের, অধিকাংশ ভূষি- স্থকর্ষিত-এবং 
উর্বর!। বিজ্ানগর রাজ্যে সমুদ্র' বন্দরের সংখ্যা তিনশত। সৈন্ত-? 
সংখ্যা এগার লক্ষ । -টৈস্তগণ চারিমাল অন্তর বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 








কার্তিক, ১৩১৯।]  রজকের দৌঁত্য। ১১ 


পপি পাত UUM পিতা LL UUM পিসি UL তা এপাশ পপি LULL পিসি সি পপি পিপি পাম্পি পাশাপাশি? 


তথায় পর্বত সদৃশ এক সহত্র হস্তী বিস্তমান রহিয়াছে । সমগ্র হিন্দু 
স্থানের রাজন্তকুলে বিজ্বানগরের নরপতিই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী । 
তিনি ব্রাঙ্ধণকেই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করিয়া ধাকেন। 

বিজানগর এরূপ নগর যে তাদৃশ নগর সমগ্র পৃথিবীতে আর কখনও 
চক্ষু বা কর্ণের বিষয়ীভূত হয় নাই । এই নগর সপ্ত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। 
প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রাচীরের অভ্যন্তরে শশ্ত ক্ষেত্র, উদ্ভান এবং 
লোকালয় দেখিতে ' পাওয়1 যায়। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম প্রাচীর 
অভ্যন্তরস্থ স্থান পণ্যশালা, বাঁছার এবং হুর্গদ্বারা পরিপূর্ণ । বাজ প্রাসাদের 
অদুরেই বাজার চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত র'হয়াছে। উত্তর দিকস্ অট্টালিকায় 
রাজা বাস করেন। বাজার গুলি দীর্ঘ এবং প্রশস্ত । সুগন্ধ পুষ্প সর্বদা 
এই ' বাছারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। এক এক শ্রেণীর দোকানী 
বাজারের এক এক অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে । মণিকারগণ প্রকাশ্য 
ভাবে বাজারে মণিমুক্জীদি বিক্রয় করিয়া থাকেন। 

রাজ প্রাসাদের অনেক কক্ষের নিয়ে গহ্বর প্রস্তুত করিয়া তাহা ্র্ণ-পূর্ণ 
করিয়া রাখা হইয়াছে । রাজ্যের উচ্চ, নীচ, সকল লোকেই শরীরের নানা 
স্থানে মুণিমুক্ত! এবং অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে । 

বিজানগরে কতিপয্» দিবস বাস করিলে, রা) আব্দুর রূজককে স্বীয় 
সভায় মাহ্বান করেন। তিনি .দরবারে উপনীত হইয়া রাজাকে পাঁচটি 
অশ্ব এবং অন্থান্ত বহুযুল্য দ্রব্য উপচৌকন প্রদান করেন। তৎকালে রাজ। 
সবিশেষ আড়ম্বর সহকারে উপবিষ্ট ছিলেন; ব্রাহ্মণ এবং অন্তান্ত পাঁরিষদ, 
বর্ণ তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন । রাজা বহুমূল্য শাটিনের 
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছিলেন, তাহার কর্ণে- এরূপ মহার্ঘ মুক্তার মালা 
শোভা পাইতে ছিল যে, মণিকারগণও তাত্বশ উৎকৃষ্ট মুক্তার মূল্য নির্ণয 
করিতে অসমর্থ ছিলেন । 

আন্দর রজক রাজাকে প্রিয় দর্শন, অল্প বয়ঙ্ক, দীর্ঘবপু, কৃশাঙ্গ এবং শ্যাম 


১. বর্ণ বলিয়া বর্ণনা.করিয়া গিয়াছেন। তিনি দরবারে উপনীত হইয়া অবনত 


মস্তকে রাজাকে অভিবাদন করিলে. রাজা প্রীত হইয়! তাহাকে সাদরে গ্রহণ 
করেন এবং উপবিষ্ট হইতে আদেশ দেন। অতঃপর রাজ, সমরখণ্ডের 
রাঁলিপি দ্বিভাষীকে পাঠ জণ্জ অর্পণ করিয়া বলেন, মহিমান্বিত নরূপতি 
আমার দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছেন, এজন আমি সাতিশয় আনন্দলাত 


১২ | সৌরভ। | ১ম বর্ষ, ১ম সংখা ।- 


সারির শর্ত 


করিয়াছি। আব্দুর.রজক নানারিধ.পোষাক পরিধান করিয়া পিয়াছিলেন ; 
এজন্ড গ্রীক্মাধিক্য বশতঃ তাহার বর্ম হইতে ছিল; রাজা দয়া পররশ হইয়া 
নিত হস্তস্থিত পাধাখানাই তাহাকে: প্রদান- করেন। অতঃপর কর্ম্মচারিগণ 
একটি বাক্স আনয়ন কবেন' এবং তাহা হইতে ছুইটি পানের খিলি ৫০০ মুদ্রা 
( ফনম ) পূৰ্ণ থলি, ও কিঞ্চিৎ কপূর তাঁহাকে. প্রদান করেন। তিনি রাজ 
প্রসাদ লাভ করিয়া বিদায় গ্রহণ .পুর্বক ম্বভবনে প্রত্যাব্বত্ত হন। আব্দুর 
রদ্জক যতদিন রাধ্ধানীতে অরস্থিতি করিয়াছিলেন, ততদিন প্রত্যহ 'ছুইটি 
মেয়, চারিন্দোড়া মুবগি, পাচ মণ চাউল্স, একমণ মাখন, একমণ-চিনি "ও ছুইটি 
স্বর্ণযুদ্রা রাজ সরকার হইতে প্রাপ্ত হতেন এবং সপ্তাহে-ছুইবার সন্ধ্যাকালে 
রাঞ্রসকাশে নীত কইতেন-।-- এই সময় রাজা তাহাকে -সমরখণ্ডের অধিপতি 
সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন ডিজ্ঞাস! 'রুরিতেন ৷ প্রত্যেকবার বরাঞ্জদর্শন 
কালেই তিনি এক বিলি পান, এক ধর্সি মুদ্রা ( ফনম ) এবং কিঞ্চিৎ কি 
প্রাপ্ত হইতেন। : 
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রীরাম্রাণ গুপ্ত। 


প্রাচীন দেবতার নুতন বিপদ । 


অ।মাদের প্রাচীন দেবতা স্বর্য্যদেরের সম্বন্ধে ঠাকুরমার নিকট অনেক 
কথা শুনিতাম। ঠাকুরমা বলিতেন, সূর্ধ্যঠাকুর দেবতঃ শ্রেণীর মধ্যে এক- 
জন উচ্চশ্রেণীর কুঙ্গীন। কিন্ত সেই সত্যযুগে অশুর যুদ্ধে সময় সময় তাহাকেও 
ইন্দ-চন্সরের স্তাষ একাদিক্রমে- বহুদিন পাঁট ছাড়িয়া বনে জন্গলে বাঁদ ও 
নির্জলা একাদশী করিতে হইয়াছে । এউতদ্বাতীত রাহ নামক একটা! 
অজ্ঞাত-কুল-শীল চণ্ডালের নিকটও তাহারে রীতিমত আত্ম-সমর্পণ করিতে 
হইয়াছিল। এ সব সত্যযুগের কথা। 


ত্রেতাতেও যে তিনি নিশ্চিন্ত 'মনে শ্রাসন-পাট পরিচালন: করিতে - 


পারিয়াছেন, এমন দেখা যায় না। লঙ্কা রাবণের হস্তে তাহাকে নাকি 
বিস্তর “নাকানি চুবানি” খাইতে 'হইয়াছিল। সেই দুর্দান্ত রাক্ষস যখন 
তখনই ইজ, চক্র যয, বরুণ, হর্য্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতাদিগের দ্বারা 
যাহা খুসি করাইয়া লইত। প্রতিবাদ ধার কাহারও সাহস কিন্বা 
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অধিকার ছিল নাঁ। সেই সময় সূর্য্য ঠাকুরকে 'চৌপর» দিন, সমভাবে 
লঙ্কার সিংহাসন পাহারা দ্বিতে হইত । - একটু উল্লিশ, বিশ করিবার জ্োটা 
ছিল না। সুধুই কি তাই? রাত নাউ, মধ্যাহ্ন নাই, উদয় হইতে হুইবে 
‘কুড়ি চক্ষু বিশ' হাত’ রাবণের আদেশ-উপায় নাই। হুর্ধযদেব রাত্তি 
ঘিপ্রহবেই উদয় হইতে গেলেন। তাতেই কি ছাই বিপদ যায়? উদয়- 
পথে আপিয়া ধাড়াইল পবন নন্দন হনুমান । আহা! সে গৌয়ার গোবিন্দ 
মুখ পোড়ার হাতে পড়িয়া সর্য্যঠাকুরের যে কি পর্য্স্ত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে 
হইয়াছিল, কৃর্তিবাস ঠাকুরের কৃপায় তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত 
নাই। সেই বানর বেটার বগলতলির বোটকা গন্ধে হুরধ্যদেবের অন্ন- 
প্রাশনের অন্নঙ্গল্ পর্য্যন্ত বাহির হইবাব যোগাড়! 

ঠাকুরমার মুখের এই সকল বিচিত্র গল্পের আবেশে বাপ্যকালের বহু 
বিনিদ্র রঞ্জনী অতিবাহিত হইয়াছে। চন্দ্র, সুর্যের দুঃখে সময় সময় 
ঠাকুরমার বন্তাঞ্চলে চক্ষু যুছিপ্না- ফফাইতে ফঁফাইতে বলিয়াছি_ 
তারপর, তারপর । 

তারপর বড হইয়া পুরাণে পঁজ্তিতে ঠাকুরমার কথার সত্যতার প্রমাণ 
পাইয়া এবং সেই অজ্ঞাত রাহুচন্ডাল বেটার অত্যাচার ও স্পর্ধা প্রতাক্ষ 
করিয়! ঠাকুরমার অভিজ্ঞতার প্রতি যেমন ভক্তি এবং বিশ্বাস হইয়াছে স্থ্ধ্য 
ঠাকুরের ছুঃখে তেমনি ছুঃখও সহ দিতি হইয়াছে। 

যাহাহউক, “নিয়তি কেনবাধ্যতে”__কেহই ফিরাইতে পারে না। বিশেষ 
মেই সত্য, ত্রেতায় দেবতারা যখন সময়. সময় অবকাশ ভ্রমণে আসিয়া 
মর্ভ-মানবের সহবাস করিতেন, তখন মানবীয় সুখ-ছুঃখ, হাসি-কান্লার প্রভাব 
তাহাদিগের উপরও সংক্রামিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? 

কিন্তু সেই সত্য-ব্রেতা ত আর এখন নাই! এখন যে নিরেট কলি 
যুগ! মর্ত-মানব বহু তপস্যা কৰিয়া এখন আর দেবতার দেখা পায় 
না। এহেন নিরেট যুগে যে আমরা বিমানচারী বৃর্য্যদেবকে পুনরায় 
মর্তমানবের চক্রান্তে বিপদ্রগ্রস্থ দেখিব, তাহা কি কেহ কখনো কল্পনাও 
করিতে পারিয়াছেন ? 

হুর্ধ্যদেব কিন্তু পুনরায় বন্ধন দশগ্রস্থ হইয়াছেন। সেই ত্রেতায় 
হইয়াছিলেন লঙ্কায়_রাবণের গৃহে; আর এই কলিতে হইয়/ছেন__তৎ- 
পুত্র মহীরাবণের গৃহে--পাতাপে। 


১৪ - সৌরভ। . -. [১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা । 


পপি UUM UNI NANAIMO SMU 


আমাদের পাতাল পুরী আমেরিকার কালিফর্ণিয়াতে সহস্র রশ্মি স্য্য- 
দেব কুড়ি চক্ষু বিশ. হস্ত বৈজ্ঞানিক সমাজের অদ্ভূত কৌশলের নিকট 
পুনরায় আত্মসমর্পণ - করিতে. বাধ্য হইয়াছেন। সেই বৈজ্ঞানিক সমাজ 
এই প্রাচীন দেবতাটীকে কবলে পাইয়। লক্কার রাবণের স্তায় তাহার দ্বারা 
দিনকে রাত, রাতকে দিন করিবার জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। 
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সবিতা দেবের বন্ধন চিত্র আমরা পাঠকের. সন্মুখে উপস্থিত করিলাম । 
যে ভীষণ নাগ পাশে তিনি আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহার আনুপূর্কিক ইতি- 
হাস না জানা থাকিলে তাহাকে এ চিত্রের .ভিতর হইতে ধোলিয়। বাহির 
করিতে যাওয়া সহঙ্গ ব্যাপার. হইবে না।' 'সূর্ধ্যদেবের এই নৃতন' বিপদের 
সহিত আমাদেরও অদুর-ভবিষ্যতের গীর্স্থা কোলাহলের বেশ একটু 
সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাই আমর আমাদের প্রাচীন দেবতার. এই নুতন বিপদের 
ইতিহাসটুকু অতি যত্বের সহিত সংকলন করিয়া দিলাম । 
১ ঠাকুরমা, দিদিম। প্রভৃতির স্তায় প্রাচীন সচল অস্থাবর পদার্থগুলি যে 
সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে, সেই পল্লি-গৃহের নূতন. আমদানী 
বধৃকুলের এবং সহৱের সিমস্তিনীকূলের অবগতির -জন্ত ইহ! প্রকাশ করা 
বোধ হয় খুব ধৃষ্টতার বিষয় নহে যে,সে কালের এই ঠাকুরমা & দিদিমা ০০. 
যখন স্ব স্ব পল্লিগৃহে ঘোমটা টানা বধুটী ছিলেন, তখন গৃহ-পশ্চাতের ঘন 
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সম্নিবিষ্উট বংশ কুঞ্জ হইতে কঞ্চি কাটিয়া ও নিবিড় ঝোপান্তরাল হইতে শুষ্ক 
শাখা সংগ্রহ করিয়া উদ্ধন ধরানকে তাহারা তাহাদের বধূ জীবনের একটা 
দৈনন্দিন কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এবং এইরূপ পুরুষোচিত সংগ্রাষ 
করিয়া বধূ জীবনের শীলত1 (? ) ও সম্্রম রক্ষা করিতেন । তাহাদেরই 
বর্তমান বংশধরগণের “পরিবারগণ” এরূপে ইন্ধন কাষ্ঠের অভাব নিবারণ 
করিবেন দূরের কথা-শ্রীকর-কমলে স্পর্শ করিয়া গৃহ কোণের কষ্ট 
উন্নে পৃরিয়া দিতেও তাহার! অসম্মান বিবেচনা করিয়া থাকেন। 

সে যাহাহউক, প্রকৃত কথা এই যে, সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে যে 
অচেতন কান্ঠখণ্ডেরও সঙ্কোচ, সম্প্রসারণ, কম্পন, স্পন্দন প্রভৃতি শক্তি 
আছে ' এবং সেই শক্তিবলে তাহার! সম্মান, অসম্মান, সুধণ্ুঃখ, আদর 
অনাদর প্রভৃতিও নাকি অনুভব করিয়া থাকে |: এখন জানি না, এই 
সন্মান অসন্মানের অথবা আদর অনাদরের ,হেতুতেই কিনা, প্রাীনা 
লক্মীদিগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের জীবিকা নির্বাহের সহচর “কাষ্ঠ নামক 
এই যে অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ চী, এটিও নাকি ক্রমে আমাদিগের রদ্ধন- 
হালা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার উদ্ভোগ করিতেছে; কোন কোন 
স্থানে বা একেবারেই করিয়া ফেশিয়াছে। শুনিতেছি ইহার কারণ 
পৃথিবীতেই নাকি ক্রমে বন জঙ্গলের অভাব দেখা ষাইতেছে। 

“আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর” যেমন নিম্প্রয়োক্জন, আমাদের 
পক্ষে পৃথিবীর খবরট। তেমন নিয়োজন কিনা বুঝিতে বা বিচার করিতে 
না পারিলেও, স্বচক্ষে যতদুর প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার বিচার আমরা 
করিবার অধিকারী । সেই অধিকারে, ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে 
বাস্তবিকই আমাদের বৃক্ষবুল পল্লিগ্রামগ্ুলি বৃক্ষ বিরল" দ্ধ প্রান্তরে 
পরিণত হইতেছে-। এবং তাহাঁরই ফলে, আমাদের সেই নিত্য পরিচিত 
ইন্ধন কাষ্ঠের স্থির করলা নামক ভূগর্ভস্থ কোন অঘৃত্ত স্থাননিবাপী অজ্ঞাঁত- 
কুল-নীস এক অঙ্গারক আসিয়া, সহর বন্দরের পাকশালান্ডিলি ত অধিকার 
করিয়াছেই, এমন কি, সুদুর পল্িগ্রামের জীর্ণ কুটীর কৌণেও প্রচাৰ বিস্তার 
করিতে উকি ঝুঁকি দিতেছে। এবং আমাদের ক্ষীণ ম্তদ্ককে ক্ষীণতর করিয়া 
ক্রমেই আমীদিগের মুক্তিমার্গ পরিষ্কার করিয়া দিবার চেষ্টা ক রতেছে। 

'উপান্ন নাই'। সুপরিচিতের' অভাবে অপরিচিতের সহায়তা গ্রহণ 
মা করিয়া” বিনা বাক্যব্যয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বোধ হয় কোন ' 


১৬ ১২, সৌরভ।. .. [ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা! 
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ব্যক্তিই উপদেশ দ্বিবেন না সুতরাং “নাই মামা.অপেক্ষা কানা মামাই যে 
ভাল” এই নীতি প্রবাদ মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়াই লইতে-হইবে। 
কিন্তু এ “কানা মাষার”:ও যে পরমামু সুনিদ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে! এখন কঃ 
পন্থা! ৭ ৭০৬ এ লে 
পৃথিবীর অরণ্য সম্পদ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকায়, সর্ধপ্রই ইন্ধন কাম্তের 
স্থান কয়লা অধিকার করিয়াছে। ফলে পৃথিবীতে প্রতিদিন যে পরিমাণে 
কয়লা ব্যয় হইতেছে, জগতের চিন্তাশীল নরগণ বিশেষ চিন্তা ও গবেষণ! 
ছারা স্থির করিয়াছেন যে, এই পরিমাণে কয়পার ব্যবহার অপ্রতিহত 
গতিতে চলিলে, আর পাঁচ ছয় শত বৎসর মধ্যেই পৃথিবীতে কয়ল! সম্বন্ধে-যে 
শ্রেষ্ঠ ভুভাগ, সেই ভূভাপের্‌ নরনারীকে ই কয়লা বিরহে কল কারখানা বন্ধ 
করিয়া অনশন ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক জনগণের 
এইরূপ সাংঘাতিক ভবিষৎ, বাণী বঙ্গলক্মীগণের ভীতি সঞ্চারে ক্কৃতকার্ধ্য 
হইবে না বটে, কিন্তু এই বার্তা সম্য জগতের বৈজ্ঞানিক সমাজে -নুতন 
চিন্তা জাগাইয়] দিয়াছে। কেহ কেহ এই সমস্তার 'সযাধান চিন্তায় এখন 
হইতেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বি্রত.হইথা পড়িয়াছেন ; কেহ কেহ বা" 
কাশ্ন প্রভাবের সহিত “যুদ্ধং দেহি” ঘোষণা ক্রিয়াছেন। আবার কেহ বা: 
স্থির করিয়াছেন যে,. পৃথিবী কয়লা" শূঙ্ক হইয়া গেলে, জ্লপ্রপাত 
ও নদী আোতের .শক্তি কেন্দ্রীভূত করত্রঃ তাহা হইতে সৌদ্মিনীর 
উত্তব দ্বারা কল কারখানা পরিচালন কর! 'বাইতে পরিবে। কাহারও 
কাহারও, বা চিন্তাশক্তি আরও উর্ধে উত্থিত হইয়া আক্রশে.সৌধ রচনা 
করিক্বোছড় সেই গৃহীত. সৌদামিনী প্রভাবে-্াহারা মঙ্গরা;গ্রহ পর্ব্যক্ত 
রেল লইয়] বাইবার,ম্মাশা কল্পন! করিতেছেন. 1. 7 ২০: ক ০%৮,,৮ 
৬৬ প্ররম্মোজ। কম্পনা , কান, ক্মোন কুলে, - কার্যকরী - হইয়া ছেওবটে 
কিন ধ্ইকুট কি কয়লার স্থান অধিকার) করিতে স্মর্থ হইবে বলিয়া 
আধুনিক রায়? পূবৰ - অধ্যাপক র|মুজে (1120 Reaansay) -ক্ধনই 
বিশাস করিতে গা কিতেছেন ।ন৬।৮তিনিত ইং সকল -রুঞ্জন্যরে,অদুর- 
দলক কল্পনা বলিয়)..মনে করিতেছেন, অধ্যাপক রামজে, ভুগর্ভাস্বত 
উত্তাপিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া কয়লার স্থান গৃরপ-কুরু যাইতে পর এশিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন দানতীয় --যঙ্গল- গ্রহের কল্পনাটীতে “গুলিরংপ্র্াব” 
মাছে কি নাচ ডাহা প্র যৃতের বৈচির্যু দেখিয়া,সাহগ কক্তিরা বরা! যায়, না ॥৮ 


কার্তিক, ১৩১৯। ] প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ । ১৭ 
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স্বর্গরাজ্য ইযুরোপে যধন এইরূপ কল্পনা জল্পনা ও যুক্তি পরামর্শ 
চলিতেছিল, পাতাল পুরী আমেরিকায় তখন অবিরাম কার্ধ্য চলিতেছিল। 
আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ তখন" আমাদের প্রাচীন দেবতা সবিতাকে 
শৃঙ্ধঙ্গাবন্ধ করিয়া] তাহা দ্বারা 'কার্য্যোদ্ধার করাইয়। লইবার অন্ত এক 
বৈজ্ঞানিক জাল বিস্তার করিলেন। . সবিতা এখন সেই জ্রালে আবদ্ধ হইয়া 
বৈজ্ঞানিক সমাঞ্জের নিকট মাতম সমর্পণ করিয়াছেন । 

ওঁ যে বৃহৎ ছত্রের ন্যায় ইম্পাৎ নির্মিত পদার্থটী, ইহাই সেই বৈজ্ঞানিক 
জাল। ইহার অভান্তরে ১৭৮৮ থানা দর্পণ সন্নিবিষ্ট, এক এক থানা 
দর্পণ ৩ ফিট দীর্ঘ ২ ফিট গ্রস্ত । '.এই দর্পণ গুলি সোঞ্জা ভাবে র্যা রশ্মি 
আকর্ষণ করিয়া ছাতাব হাতার প্রায় এক একটী একশত গেপান জ্বল 
পূর্ণ দীর্ঘ নলের উপর সে রশ্মি প্রতিফলিত করে। এই শৃঙ্খলিত সূর্য্যো- 
স্তাপে জল বাণ্পে পরিণত হইয়া মিনিটে চৌদ্দশত গেলন ভ্রল উত্তোলন 
ক্ষম বৃহৎ ইঞ্জিনকে পারিচালন করিতে পারে এবং এক ঘণ্টার মধ্যে শীতল 
জল হইতে ১৫* পাউণ্ড বাষ্প চাপ প্রাপ্ত হওয়া যান্ন। ইহার বাশ্পস্থালী 
ইস্পাত নিৰ্ম্মিত এবং উত্তাপ গ্রাহী পদার্থে আবৃত। সেই বাপ্পস্থালী যন্ত্রের 
সাহায্যে মনবরত দ্রল সরবরাহ হইতেছে ও সেই জল বাম্প চাপ অধিক 
হইলেই নিঃসরণ প্রণালী দ্বার! বাহিরে চলিয়া যাইতেছে । 

আমাদের সবিতা দেব রাবণ রাজ্যে যেমন শীত গ্রীষ্মে সমভাবে 9০7৮০৩ 
দিতেন, আমেরিকার কালিফর্ণিয়ার আকাশে৪ তিনি পেইজপ-_শীত 
গ্রীষ্মে সমান উত্তাপ প্রদান কিয়, থাকেন। সিংহলের স্তার সেখানেও 
শীত নাই, বারম(স প্রধর রৌদ্র 'থাকে। স্ুৃতত্রাং যন্ত্রবিদ্ধ স্যদেব বার 
মাস সমানে কাধ্য করিতেছেন। প্রতিদিন উদয়ের এক ঘণ্টা পর হইতে 
অগ্তগমনের এক ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত যন্ত্রে অবিশ্রান্ত তাপ সংগৃহীত হয়। এই 
রূপে এই যন্ত্র প্রতিদিন এত শক্তি সঞ্চর করে যে; ইহ। দ্বারা পৃথিবীর যে 
কোন, কাধ্য' অনায়াসে সম্পাদন করা যাইতে পারে। . 

কয়ল! ও কান্টের স্থান, পৃরধ জগ্ভ আমেরিকায় এইরূপ যন্ত্র আরও প্রস্তুত 
করা হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু কালিফনিয়ার এই যন্ত্রটার ন্যায় বৃহৎ যন্ত্র 
এপর্যন্ত আর নির্মিত হয় নাই । , এই: যন্ত্রটী এখন প্যাসিভোনার উষ্ট পক্ষীর 
কারখানায় রক্ষিত আছে। এই সকল যন্ত্রে মরুভূমিতে কুশ খনন 
করিয়া তাহা হইতে জল উত্তোলন .করতঃ সেই উপর ভূমিকে উর্ধরা করা 

hb) 


১৮ সৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 


পালত াতি পালালালাপ = শশী শি পাশা 








হইতেছে। আমেরিকার বহু যরুপ্রাস্তর এই রূপে শস্য ক্ষেত্রে পরিণত 
হইতেছে । শুনাযায় ভীষণ সাহাবাকেও শস্য শ্যামলা উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত 
-করাব চেষ্ট। আরস্ত হইবে । কোন কোন স্থানে এই যন্ত্রের সাহাব্যে বৈদ্যুতিক 
আগো, ট্রামগাড়ী ব্যোম যান, রেলপাড়ী প্রভৃতি ও পরিচালিত হইতেছে। 
তবে আর মঙ্গলগ্রহ কত দুর? 

প্রাচীন দেবতাগণের মধ্যে কেবল যে সাবিতাঁদেবই বিপদ গ্রন্থ হইয়াছেন, 
তাহ। নহে, সথর্ষ্যের ন্যায় বায়ু, বরুণ প্রভৃতি অনেকেই শৃঙ্ঘপাবন্ধ 'হইয়াছেন। 
এইবার পালা দেখা যাইতেছে মঙ্গল গ্রহের। মঙ্গল দেবতা তাহার প্রাচীন 
সহচরগণের অবস্থা দৃষ্টে ভয়পাইঘ] নাকি সেবিন আমেরিকায় এক দূত 
পাঠাইরাছিলেন-_-সংবাদ পত্রে তাহা প্রকাশিতও হইয়াছিল। সে মিসনের 
তদ বারাস্তরে আলোচন! করিতে চেষ্ট। করিব। 


পাপা 


দান পত্র। 


প্রফুল্ল বাবু শেষে অপ্রন্থত ভাবে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন “বেলা, শেষ 
কালে তোমার সঙ্গে আমার যে এমনতর একটা নিষ্ঠুর সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াবে, 
তাঁতো শাগে ভাবিনি !” 

বেলা ধা নকক্ষণ এমনি নিরুপায় ভাবে বাহিরের সবুঞ্জ পাতার কচি 
বঝালর দেওষা দেদার গাছটার পানে চাহিয়া রহিল, যেন তা দেখিরাই 
ডালে বসা দয়েল পাখীট। সহসা শিশ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। 

কিছু কাল চুপ করিয়। থাকিঘা প্রতিধ্ব নর মত প্রাণহীন স্বরে সে উত্তর 
করিগ--“তা একরকম আচ কত্তে পাচ্চি বই কি!” 

'আানাঙগার সাসির ভিতর দিয়া, খৈক[লের সোনালি রোদ বেলার: মুজ, 
হিল্লোলিত, কেশের উপর একটী আলোর মুকুট পরাইয়! দিয়া হাসিতে ছিল । 

বেলার কথার ছন্দে বেদনার চিন্তন সুরটী ই যেন মর্স্মত্রিত হইয়া উঠিতে 
ছিল। সেযে চাদের হাট বসাইয়া স্বপ্ন দেখিতে ছিল, ' সেষে শুধুই স্বপ্ন, 
আর কিছুই নয়; প্রফুল্ল যেন আঙ্গ তাকে সেই. নিরাশার কথাই বলিতে 
আসিয়াছে । যে বোটায় ফুশটীর মত তার জীবনের পাঁপড়ি গুলি এমন 
সুন্দর ভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল, সেই কি আজ তারে-বিদায় দিতে. চায়] 
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ফে,জ্যোত্না. তারে এত দ্রিন এমন করিয়া হাসাইয়াছে, সেই কি আজ তারে 
কাদাইতে; আসিয়াছে? চাদনি রাতে 'ঙামাদের এই কর্ম্ম-মৃধর বাস্তব 
জগৎট! যেমন অলীক, স্বপ্নের মত ঠেকে, ' বেলার চোখের সামনে বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ উভয়ই তেমনি অত্যন্ত ঝাপ্সা হইয়া গেল। নিলীমার হৃদয়ছিনন 
তারাটীর মত, নিয়তি আঙ্গ তারে কোথায় নিঃশেষ করিয়। দিতে চণিয়াছে, 
কে দানে! বেলার হৃদয়ে যে.ঝড় বহিতেছিল. তাহার একটা হিল্লোল 
আসিয়। প্রফুল্লের হৃদয় কে কোমগ মালোড়নে ব্যাধিত করিয়! তুলিল। বেলার 
নয়ন-পুম্প-পাত্রেও অগ্রর' কোমল অর্থ্যভার ব্রচন|'করিয়া দিল | বেলা ধীরে 
ধীরে যাটীর পানে চাহিয়া বলিল_-“দত্যি কথা বলতে অত লজ্জ্ব। করলে চল্বে 
কেন, প্রফুল্ল বাবু! সে তোচাপ। থাকবার নয়! তুমি খুলে না বল্লেও 
আমি সব কথ বেশ বুঝতে পাচ্চি! তবে কিতুমি আমায় এক্খুনি তোমার 
বাড়ী থেকে চলে-ষেতে বল্ছ ?” 

বেলার, হৃদয়-ভেদী শর প্রফুল্পকে ' বিদ্ধ করিল।: তিনি শশব্যস্তে বলিয়া 

উঠিলেন-_-প্চলে যেতে বল্ছি! বলকিবেলা? তুমি যন্দন ইচ্ছে, থাক 
না! এও তো, তোমারি বাড়ী!” 
বেলা চকিত ভাবে বলিষা উঠিপ--“না--না, প্রফুল্ল বাবু আব আমার থাকা 
হচ্চে না! আর আমি কষ্ট কে ভয় করি না। কষ্ট সইবার জন্যই তে! 
ভগবান আমায় নারী জন্ম.দিয়েহেন 1” প্রফুল্ন বাবু বাধাদঘা তাভাতাড়ি 
বলিলেন--“ও সব. হচ্চে না,.বেলা।- তোমায় কোথাও যেতে দিচ্চি না 
আমি! আমি তোমায়_( এইখানে. প্রফুল্ল বাবুর হঠাৎকাশি পাইল, পরে 
ভাল| গলায় বলিলেন )__ঠিক নিজের বোনের মত ভালবাস্দ! এইযে 
তোমায় একরকম বেদখল করে,আমায় মামার সংসারে ঢুকতে হয়েছে, তাই 
আমার ভাল লাগেনি । তুমি যদি মামার দেওয়া দানপত্র,কি তাঁর লেখা কিছু 
একট] দেখাতে পান্ডে, তবে এতে আমি কখনো হাত দিতাম না। এখনো 
তোমায় খানিকটা অংশ লিখে দিতে বাজি ছিলাম, কিন্ত” _চাকার রবাব 
টায়ার হইতে বাতাস ফুস্.করিঘ়া বাহির হইয়! গেলে, বাইসিকল যেমন হঠাৎ 
ধামিয়া পড়ে ১ তেমনি হঠাৎ একট প্রবল কিগুর ধাক। খাইয়। প্রফুল্ল একে ' 
বারে চুপ করিয়া গেলেন। তা এই কিন্তুর গোলযোগটা সংক্ষেপতঃ এই যে 
তার বাগদত্ত। ভাবী পত্বী শ্রীঘতী হেনা, বেলাকে অংশ দেওয়ার প্রস্তাবটাকে 
একেবারে “সামারিলি.ভিস্মিস্” করিয়া দিয়াছে ! 
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বেল! কিছু গাড়ম্বরে ধপিল --“আপনার্দের বিস্ব হব না, আমি শীগ্গীর 
যাচ্চি চলে, শুধু ক্রিনিষসন্র-গুলো-গুছিয়ে নিতে যা একটু দেরী! না 
হয, স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাষ করে খাব। এক পেটের জন্ত আগার ভাবনা! 
একরকমে দ্বিন কেটে যাবে!” কথাটা শেষ কর্রতে না করিতে বেল। 
করিয়া ফেপিল! তথন বেলার মুধখানি, নীহাবের চুনি বপানো, ছুচী 
ভরমুব-লীন রক্ত কমপের মতো দেখাইতেছিল ! 

এবার প্রফুল্ল বাবু একেবারে নরম হইয়া বলিলেন “পাগলামো কবো না 
লক্ষীটী ! এ সংসাব তে! তোমার আমার হুক্জনারই 1” ! 

প্রফুল্ল বাবুর কঠস্বরের ভিতর দিয়া যে সহ ব্যক্ত হইয়। পড়িল, তাহাতেই 
তিনি একরকম ধর! পড়িয়া! গেলেন । 

মুধ ন।ফুটিতে মনের কথ! ধরিয়া ফেলা ব্যাপারে মেয়েদের অশিক্ষিত 
পটুত্ব অতি অদাধারণ! এ নূতন আবিষ্কারের রহস্যে তখনই বেলার ভিজজ। 
মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে-_সে যেন ভিগ্গা স্বর্ণ ঠাপায় রক্ত চন্দনের চিহ্ন 
অথবা! বৃষ্টির পবে ভিঙ্রা তরুপতার উপব অন্তগামী সুর্যের ০০ 
চুম্বন! 

২ 

কালী প্রদাদ বাবু কলকাতা ওকালতী করিষা বড়ম।নুষ হুইয়াছিলেন। 
তিনি কি পরিমাণ নগদ্দ টাকা রাখিয়। গিয়াছেন, বাঞ্জারে সে সম্বন্ধে 
নানাবূপ প্ুপকথার চলন ছিপ। -কালীপ্রসাদ বাবু নিঃলস্তান থাকাতে, তার 
বিষষ আপ সমুদয় তার ভাগিনেয প্রফুল্লকেই দিয়া যাইবেন, এইরূপ মনন 
করিধাছিলেন ! এত বড় ষ্টেটের যে মালীক হইবে, তার মানুষ হওয়া 
দরকার, এই মনে করিয়া কালী প্রসাদ বাবু কলিকাত। সহরে সাহেব মাষ্টার 
রাখিষা প্রফুল্লকে মানুষ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রফুল্ল 
যখন কলিকাতায়, তখন কালী প্রসাদ বাবুর বিপত্নীক বন্ধু র1মকমল বাবুব 
সহসা মৃত্যু হয়। তিন একটী শিশু-কন্তা। রাখিয়া যান;--ত্রিকুলে, 
তার আর কেউ ছিল ন!। নিঃসন্তান কাশী-প্রসাদের হ্বদযর় অপত্য-সেহে 
ভরিয়া গেল । তিনি রামকমশ্রের শিশু কন্তার্ষে। বুকে করিয়া নিজের ঘরে 
ফিরিয়া আসিলেন। সেই শিশু কন্তাই বেলে প্রফুল্ল যখন কলিকাতায়, 
তখন বৃদ্ধ কালী প্রসাদ এই বেলার উপর ঠার সমুদয হৃদয়ের রুক্গ 
শেহ ঢালিধা দিযা তার বালুকা পূর্ণ প্রাণ সরস কবিয়া তুলিপেন। বেলাকে 
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en বাড়ীতে মেম রাখিব! অতি যত্রে শিক্ষ! দিধাছেন। কালীপ্রসাদ বাবু 
বেলাকে প্রফুল্লের হাতে সমর্পণ: করিতে পারিলেই তার ভ্রীবনের একটা 
' প্রধান, কর্তব্যপালন করা হইল বঙ্গিযা মনে 'করিতেন। এই খানেই 
প্রজ্জাপতি ঠাকুর গোল বাধাইযা দিলেন | প্রফুল্ল এক বান্ধ কুমারীর. প্রেমে 
মুগ্ধ হউয়। তাতাকে .বিশাহ করিতে চাহিলেন। এই লগা প্রফুল্লের সঙ্গে 
কালীগ্রসাদ'বাবুব চিরবিচ্ছেদ ঘটে.। কালীপ্রপাঁদ বাবু বলিলেন, “কেন, 
রূপে-গুণে, শিক্ষাধ-দীক্ষাষ, বেলা কম কিসে? তারে তো প্রফুল্লের যোগ্য 
করেই গড়েছি !” -প্রফুল্পের পক্ষে বলা হইল-_ এ সন ব্যাপারে বাপ মায়েরও 
autocracy খাটে না। অন্তের তো কবাই নাই। ' কালীপ্রসাদ বাবু 
বলিয়া পাঠাইলেন, প্তনে-আন আমার 'বিষষে তোমার কোন দাবী দাওয়! 
থাকিবে না।” প্রেমমুগ্ধ প্রফুল্ল বলিলেন ঃ -তথাস্ত। কালী প্রসাদ সাশ্রুনয়নে 
বেলার কাছে মাসিষা বলিলেন, ‘মা, আমার য! বিষয় আঁশয় আছে, সব 
তোমায় লিখে . দিয়ে গেলাম7: দানপত্র লেখা হযেছে সময় মত রেঞ্জেষ্টরী 
করে দিয়ে যাব”. বেলা কীদিয়! বলিল “মামি বিষয় চাই ন', বাবা, 
তুমি প্রফুল্ল বাবুকে বঞ্চিত করোন] |” | 

বুড়া ভাবিলেন “ছুড়ীটা 'একি পাগলামি জুড়িয়া দিল!” বুড়ারা 
শ্ুটোন্দুধ তরুণ-হৃদয়ের সে রহস্তের কি বুঝিবে | 

এদিকে কালী প্রসাদ বাবুব- সঙ্গে যে তার বিরোধ ঘটিয়াছে, সে কথ! 
প্রফুপ্ন তার প্রেম-জগতে প্রকাশ করিল না। সে.নিরবচ্ছিন আনন্দের 
জগতে দুঃস্বপ্নের স্থান নাই। প্রফুল্লের সঙ্গে ব্রাহ্মকুমারী হেনার বিবাহ যখন 
ঠিক্ঠাক্‌, এমন সমন্ব ভগ্র-হ্বদয়্ কালীপ্রসাদ ছন্ব ও দুঃখের জটিলতার 
উর্দ্ধে এক চিরশাস্তি বিরাজ্িত গভীর নিগ্রার অতলগ্ রাজ্যে প্রবেশ 
করিলেন। "তাঁর মৃত্যুব পর“ আইন-ব্যবদায়ীগণের বুদ্ধির সহায়ত! লাভ 
'করিগ্না কালী প্রসাদেব তাক্ষ্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সুত্রে দখল লইবার 
জন্ত, প্রফুল্প রণবেশে কালীপ্রসাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। 

প্রফুল্ল যখন বেলার পক্ষ হইতে একটা বিপ্রোহ সুচক প্রবল বাধার 
আশক্ক! করিতেছিগেন, তথন বেলা হাসি মুখে প্রফুল্লের পথ ছাড়িয়া দিয়া 
সরিষা দাড়াইল। সহস! 'প্রফুল্লের চোখে বেলার আত্ম-বিসজ্জনের মহিমা, 
অস্তগামী স্থর্যের বিচিত্র বশ্মি ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, প্রফুল্লের 
হৃদয় স্বভাবতই বেলার দিকে শ্রদ্ধার সহিত নত হুইয়াপড়িল! তথনই 


| ভি 


২২ সৌরভ্ভ। [ ১ম বর্ষ, ১ম সংখা । 


অেপাপিসপিসপিাি 


আবার তার মনে পড়িঙগ, যেন তিনি হেনার উপর অবিচার করি:তহ্েন। 
তারি মূলধন ভাঙ্গিয়া যেন তিনি আজ চুরি করিয়া আর কাহাকেও ঘুষ 
দিতে আপিধাছেন। .তাই সহদ! শক্ত হইয়া উঠিয়া প্রফুল্ল বপিলেন £-- 

“তুমি যদ হেনার সঙ্গে এ বাড়ীতে থাক, হেনা তা হ’লে কত খুপী 
হবে|” -প্রফুল্পেব কথা শুনিযা বেলার মুখখানি ভধস্কব সাদ! হইয়। গেগ। 
সে চুপ কবিয়া থাকিল। - প্রফুল্ল সোঙ্জাস্ুজি বলিঘা ফেলিগেন £--দেখ 
বেলা, হেনাব সঙ্গে আমার বিষে ঠিকঠাক হয়ে গেছে! বিথের পর তুমি 
যদ্দিন ঈচ্ছ। এবাড়ীতে থাকতে পার । তবে এবিবষে হেনার কি মত, তাই 
বুঝে আমায় সব ব্যবস্থা কত্তে হচ্চে ।” 

বেলা তেমনি মাথা নীচু রাখিঘাই বলিল-_নিশ্চঘ ! তুমি ঠিক বলেচ-- 
আমি বেশ বুঝতে পাচ্চি 1) 

৩ fy 
প্রফুল্ল শুভ বিবাহের পবেও বেলাকে তাদেব বাড়ীতে তাথ। যাইতে পাবে 
কিনা, সে বিষষে হেনার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হেনা সংক্ষেপে 
‘বায়’ দিনা বলিল “অনাথ-আশ্রমে পাঠাইষা দিলেই হয়!” তবু প্রফুল্লেত 
ওকাস্ত অনুরোধে সে বেলাকে দেখিতে আসিষাছে। 'সে শখ মন.বাখ।- 
গোছের দেখা! 

আলুলায়িত কুস্তলা বেল| যখন বনদেবীর মত সৌন্দর্য্য বৃষ্টি করিতে 
করিতে হেনার সন্ুধে আমিষ দীঢাঈল, তখনই হেনার মন ভযানক 
শক্ত হইয়া উঠিল । সে স্থিব করিল, সে কখনও প্রফুল্ল ও তার মাঝে 
এমন প্রতিদ্বদ্বীকে স্থান দিতে পাবে না। তবু ভদ্রতার অন্থরোধে হেনা 
কথাটা যথাসাধ্য নরম করিষাই পাড়িপ £__ 

“তোমার খুব ভাগ্যি যা হোক্‌ বেলা! মিসেস্‌ রাষ একটী শিক্ষপিত্রী 
চাচ্ছেন_তার মেষেদের পড়াতে! তাদেব বাড়ীতেই থাকতে পাবে! তার 
উপবে মাইনে মাসিক ২০২ টাক!” 

কথাটা বেল] বেশ বা তথাপি ভিজ্ঞাসা করিস কাব কণু! 
বল্চ ভাই হেনা?” - 

- হেনা একটু তীব্র স্বরে বলিল £--“আর কাব কণথ। হবে বেলা; 
এ বাড়ীতে যে আব তোমার বেশীক্ষণ থাকা ভাল দেখায় না। তোমার 
পক্ষেও দৃষ্টিকটু; প্রফুল্ল বাবুর পক্ষেও তাই |” 
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হেনা এমন বঙ্কার দিয়াই কথাটা বলিল, যেন এরি মধ্যে হেনা প্রফুল্লে র 
সমুদয় বিষয় আশধের উপর তার নিজের "সর্ব স্বত্ব রক্ষিত" ছাপটী দিয়া 
বসিধাছে। হেনার কথা শুনিয়! বেলাও উপেক্ষার হাসি হাঁসিয়া বলিল £-- ' 

“মামার আর এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার দরকার হবে না। দানপত্র 
পাওয়া গেছে, কালীপ্রপাদ বাবু তার সব বিষষ আশয় আমায় লিখে 
দিয়ে গেছেন!” , 

হেনার মুখ প্রভাতের চাদের মত সাদ! হইয়! গেল। সে কথাটার 
মধ্যে একটা গ্ষোর কর! দম দিয়া বলিল £--“মিছে কথা!” 

বেলা প্রতিধ্বনির স্তায় বলিখা উঠিল, “মিছে কথা? এই দেখ সে 
দানপত্র !’ এই বলিয়া কাপড়ের আঁচল হইতে বাহির কবিয়া দানপঞ্জ 
খানি হেনার হাতে দিল । 
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হেনা ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলে, বেলার মনে হইল, সে এমন হঠাৎ আত্ম- 
বিশ্বৃত হইব! কাঙ্গটা ভাল করে নাই । হেনা তার আহত বুকে এমন 
করিয়া খোচা না দিলে সে হেনাকে কখনও এমন নিষ্ঠুর তাবে জব্দ করিয়া 
দিতনা। এইবার বেলার মনে হইল, হেনা যদি এখন বাঁকিম! বসে, 
আর প্রফুন্লকে বিপাহ করিতে ন। চায়, তবে যে তার প্রফুল্লই অনুখী হইবে ! 
বেলাকে লইয়া তো প্রফুল্ল কখনো সুধী হইবে না! বেল! দীর্ঘ-নিশ্বাস 
ফেলিধা বলিল, “তবে কেন ! তবে আর কেন!” বেলা ধীবে ধীরে উঠিপ। 
একবার জানালার কাছে গিয়। আঁচল দিয়! চোখের জল মুহিয়া লইল। 
তারপর, তার ষথ।-সর্বস্ব সেই দানপ ত্র খানা জ্বগন্ত উন্থুনে নিক্ষেপ করিল! 
প্রথম একটু পোড়া গন্ধ -তার পর খানিকটা ধোঁয়'_-তার পর সেই দানপত্র 
দপ. করিয়া-জ্বলির উঠিয়া মুহূর্তের মধ্যে ছাই হইয়া গেল | 

ছলিল খান। তদ্বীভূত হইবা গেলে, বেগ প্রচুল্প,বাবুকে দংক্ষেপে এক 
থানা পর লিখিল, তাহা এইরূপ £--প্রফুল্ বাবু, আমি যে শ্রাঙ্গ আপনার 
ভাবী'ন্ত্রীকে বলিয়াহি-_দানপত্র পাওয়! গিয্নাছে, পে মিথ্যা কথা । আমার 
এর্কপ বলা ভয়ানক অন্থচিত হইয়াছে । আশ! করি, আপনি আমাকে 
ক্ষমা করিবেন।: এক সপ্তাহের ভিতরে নামি আপনাদের সংসার ছাড়িয়া 
চলিয়া যাইব । শুধুসাত দিনের সময় ভিক্ষা চাই। এর মধ্যে মামার 





২৪ : সৌরভ । [ ১ম বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা |. 


দিপককাপ সি জাতত ত ও পার্পাগি তি পি ৮ পাজি গাও সি সি তভজভাৱাৱাপাপিৎ ও উসিসিম্পাি৯ জত তত টি সপ ত ত তাল পাস তি পাশপাশি 


জিনিষ পত্র. গুছাইয়া লইতে পারিব। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, 
আপনাদের ভবিষ্যৎজীবন সুখের হোক । 

চিঠি লিখিয়াই বেলার মনে হইল, সে. চিঠির মৰ্ম্ম কি- ভয়ানক ! সে. 
কি লিখিয়াছে! যুক্ত আকাশতল ভিন্ন এ পৃথিবীতে এখন আর তার 
যাইবার স্থান রহিল কোথায় ? বেলার চোখে তল আসিল। তবু সে 
জোর করিয়া চোখের জল মুছিয়া লইয়া তাবিল--আমি যাবে ভালবাসি, 
তারে সুধী করিবার পন্য আমিতো! করিবার কিছু বাকী রাখি নাই; 
সেইতে! আমার সুথ 1” 


(৫) 

“বেলা |” পিছনে ফিরিয়! বেলা দেখিগ প্রফুল্ল । কি লজ্জ।! বেল! ভাবিল 
কি লজ্জা, তবে কি প্রফুল্ল বাবু আজ চুরি করিয়। তার অন্তরের গোপন 
কথাটা শুনিয়া ফেলিয়াছেন ! 

প্রফুল্ল কাষ্ঠ হাসি হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন £-_ 

প্দান পত্তর থানা একবার দেখাবে বেলা ?” 

বেল! অধ্যন্ত চাপা গলায় গ্রবাব দিল ৫-- “দান পত্র! কৈ না! 
আমি তো পাইনি 1” 

মিছে কথাটা! তার মুখ দিয়া যেন স্পষ্ট রি ব্যক্ত হইল ন।। 

“তবে যে তুমি হেনাকে বল্লে, তুমি দান পত্র পেয়েছ ?” 

বেলা, রজত হীন শুদ্ধ মুখে বপিল-_“মিছে কথ বলেছি!” 

প্রফুন্ন অবাক্‌ হইয়া! প্রিজ্ঞসা করিলেন £-“তবে তুমি তাকে পন 
পত্র দেখালে কি করে?” । . - 

বেশী আহস্থর ভাবে ছলছল চোখে, জোরে বলিয়া উঠি ।_শমিছে. 
কথা, প্র1্ুল্ল বাবু মিছে কথা । ' আমি কোনে! দানপত্র পাইনি! তাকে, 
আমি জাল কাক, দেখিয়েছিগায ]- ,আমার কাছে কোনে. দানপত্র 
নাই, ওকপ কুপন তাকো বগা আমার ভার অন্তাষ হয়েচে,. বলবার কোনো! 
কারণও ছিল না! তুমি তোমার বিষয় আশয় বুঝ, সুঝ, করে. নেও- 
আমি ইহার কোনে। অধিকান্রের. অধিকারী নই [৮ চি 

. বেলা হঠাৎ সাফাই করিতে পিয়াই, এমন নাকাল ভাবে ধব। পড়িয়। 
পেল।- প্রফুল্ বাবু তার দুর্গের অতি দুর্বল স্থানটী অতি. অতর্কিত: ভারেই 
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আক্রমণ করিয়াছিলেন । নচেৎ মেয়েরা নিজেদের মনোমত সাফাই গড়িতে 
খাটী কারিকরদ্িগের চাইতে কোন অংশে খাটো নয়। 

প্রফুল্ল তাই বেলার সাফাই অবিশ্বাস করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিন 
যেন আঙ্গ হাসির ফোয়ার।! বেলার সাফাইর মধ্যেই আজ প্রফুল্লে্ 
অপ্রত্যাশিত রণন্সয়নের বিপুল আনন্দ নিহিত ছিল। 

হাসিতে হাসিতে প্রফুল্ল বলিলেন £- “জান বেলা, সে দানপত্র দেখে 
গয়ে হেনা আমার সঙ্গে করূপ ব্যবহার করেছে?” 

বেলা নারবে তার নীল চোখ ছুটী তুলিয়া প্রফুল্লেব মুখের পানে চাহিয়। 
ওহিল। প্রফুল্ল তার হাতে একখানা চিঠি দিলেন, তাহাতে এইরূপ লেখা 
ছিল $--তুমি মার কাণী প্রসাদ বাবুর উত্তরাধিকারী নও--বিষয় সব বেঙার। 
বেলাকেই সব তিনি দান করে 'গছেন। সে দানপত্র আঞ্জ আমি স্বচক্ষে 
বেলার কাছে দেখে এসেছি । আর এতদিন তুমি আমায় বলে আসছিনে, 
তুমিই কালীপ্রপার্দের উত্তরা ধিঞারী,__বেলা কেউ নয়! ভালবাসার মধ্যেই 
এত বড় চাল।(কি-ডিপ্লোষেপির স্থান নাছে? ঠি? জেনো, যে পথের 
তিথারী, হেনাকে বিবাহ করার আশা--তার পক্ষে দুঃস্বপ্ন মাত্র । চোখ মুছে 
ফেগ, স্বপ্ন ভেঙ্গে বাক !” 

বেলার চিঠি পড়া শেষ হইলে পর, প্রফুল্ল হাসিয়া বলিলেন £-হেন। 
ভালবাসিত আমাকে নয় মামার বিষয় সম্পত্তিকে, দেখতে পাচ্চি! 

বেলা একটু কাশির! শইয়া ীতম্বরে কহিল - “সে দানপঞ্জ তে! আর 
নেই, এখন বোধ করি, সে আবার তোমায় চাইতে পারে!” 

বেঙ্গাব কথার ভিতর দিয়া তৃষিত। চাতকিনীর নিরাশার বাগিণী থানিই 
যেন ব্যক্ত হইয়! পড়িল। প্রফুষ্ঠের হনরাকাশ তখন প্রেমের দলদ-জালে 
মোহন নীলকান্তর্ূপ ধারণ করিস তৃষিভা চাতকিনীব উৎক্ষিপ্ত শুষ্ক চঞ্চু- 
পুটের দিকে আপনি নামিষ। আসিল তিনি আবেগপূর্ণ মধুর কণ্ঠে বলিয়া 
উঠিপেন --“না না বেলা, আর আমায় ভুল বুঝো না- আমাকেও আর ভুল 
বুঝতে দিয়োনা। জীবনে একট। মস্ত ভুল প্রায় করে বসেছিপাষ আর 
কি! কিন্তু ভগবান বড় দয়া করে আঙ্গ মামায কাচ ওকাঞ্চনের ভেদ 
বুঝিয়ে দিয়েছেন। বেলফুঙ্গই জামার কণ্ঠের হার--হেনার ঝাঁজালে গন্ধ 
আমার সইবে কেন? সে যাক--এখন বল দেখি বেলা, দ্বানপত্রথানা 
কোথায় রেখেছ ?” 

৪ 


২ 
২৬ সৌরভ, [১মবর্ষ,.১ম সংখা? 


এটি ভি পাশ UL পিপিপি পসিসিশিশি সপ পাশ এসি এসপি পাপা সাপক কাসি সাপ ও পাপপাপাসপাদাস ও পিপি িশিশিস সিশিিপাপাপিপিিসিি 


বেলা মুখ নীচু ক্রিস প্রচুর শিশিরপাতে হেলান নব-মল্লিকাটীর 
মতো, গাঢ়স্বরে, নিজকে নিঞ্জে সে তার হৃদয় দেবতার নিকট ধরা দিয়া 
বলিল -“তোমারু- ও হেন।ব মিলনের 'অন্তরাম-সেই দানপত্রণ . তাই 
তাকে পুড়িয়ে ফেলেছি |” ৭. -৯, & ৪2 2 

প্রফুল্ল প্রতিধ্বনি মত বলিয়! উঠিলেন ॥ঃ ,ঃ =পুড়িযে ফেলেছ 7”; বেরা, 
কথ। কহিল-ন।!- প্ৰফুল্ল অবাক" হইয়া. যেন. দেখিতে পাইলেন-_বেলা তে! 
মানুষ নয়, সে যেন টিসর্জনের- প্রতিষ্ঠা. খানি ! তাই, প্রফুল্পও "নিঃশব্দে 
বেলার মুখের পানে ষুঞ্ধের-ত্া়, "চাহিয়া রহিলেন:!. সে টি ভরিয়। 
কৃতজ্ঞতার অমৃত-সিন্ধু, উথলিয়া: উঠিল] ৫%, EAE 

সে সুন্দঃ অমৃতক্ষণে- মাকাশ;-হইতে ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি হহল ' ন! বটে, 
কিন্ত নীল- আকাশ ভর্িয়া। তারকার স্বর্ণববষ্টি হইয়।' গেল |: শুর্ন। .নবমীর 
সুধা-চন্দ্র তখন মুক্ত . বাতায়নের--পাশে বঞ্চিম. প্রেমের ছন্দে ' হেলিধা, 
পড়িয়া মুগ্ধ: প্রেমিকষুগলকে উকি মারিয়া দেখিয়া. দেখিয়া মুখ টিপিয়।, 
হাসিতেছিলেন.৷ - রাহিরের সবুগ্গ “দেবদারু ..গাছট! আজ ” যোণালি 
চালনির। পোষাক .পরিয। যেন এরুধানি মধুর, স্বপ্ন হইয়া গিবাছে,:আধ 
তার নিবিড় পত্রান্তর হইতে একটী, নিজ্রাহীন সুক$. পাপিয়া কোন 
পুরাকালের এক পারস্ত রাজকুষারীর প্রেম-কাাহনী, সম্বলিত, একী সুখ 
দুঃখ মাথ৷ গঞ্জল -গাহিয়], ষেন. সেই প্রেষ-যুদ্ধ ,নব-দম্পতীকে আশীৰ্ব্বাদ 


করিতে ছল |. 1 ৫ & "শু প্রীস্বুরেশচন্্র সিংহ । 
‘পিতা ৷ 
অনন্ত অক্ষয় স্বর্ণ ধর্ম অর্থ কাম, ' + 
. 'হে তাত, তুমিই মহা সাধনা আমার | 
| ১" তোমার আশীষে ক্ষরে সুধ! অবিরাম, ' 


তব পদ সন্তানের সর্ব্বতীর্থ-সার। ' 
তোমারি এ অস্থি মন্ত্র, তোমারি এ প্রীণ 
পৃত সঞ্জীবনী-ধারা দিয়াছ কৃপায়, 3 
॥। - তাম ধাতা-এই দেহ তোমারি তো দান, .: « 
..তব প্রেম মন্দাকিনী বহিছে হিয়ায়। 
দহ পদে তব্দত্ত প্রেম অর্থ্যভার; 
হোক্‌ এ মানব জম্ম সফল আমার | 


! 1" 


3 রা চা 


আনন্দ-ম্মৃতি। ' 


- মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর. কথা. লিখি লইতে .চাও, ভাল । তাহার 
অনেক কথা শ্ৃতিপুত্তকে লেখা আছে; অনেক কথা স্মরণ করিয! বলিতে 
হইবে৷ স্বরণ করিয়া বলিব, তাই বলিয়া কোন কথাই ভুলিয়া যাই নাই । 
বৃদ্ধের এ ছোড়া কাথা ছি'ড়িয়া যাইতে বসিয়াছে। এ হৃদয়ের পরতে পরতে 
তাহার উৎসাহের কথা, উপদেশের কথা, নূতন তালির ন্ডায় তেমনি নূতন 
রহিয়াছে। আল মহাত্মার মৃত্যু দিন, তাহার স্থতি-স্তম্তের সম্মুখে বপিধা 
তাহার সহিত শেষ-দেখার- কথাটাই বলিব । 

১৯০৪ সনের কথা বলিতেছি। তিনি ৬ই এপ্রিল একবার এখানে 

আসেন। ছুই এক দিন মাত্র ছিলেন। তখনই দেখিলাম, তাহার শরীর 
বড়ই ভাঙ্লিয়া পড়িযাছে। চলিতে, বলিতে, দ্রাড়াইতে মার যেন আগের 
মতন বল পান না।: মনে কেমন একটা. আশঙ্কা হইল । তিনি কলিকা *৷ 
চলিয়! গেলেন । ; 
.* কলিকাতা হইতে সংবাদ পাইলাম- ক্রমেই তাহার রোগ বাড়িতেছে। 
চিক্রিৎসকগণ তাহাকে আর ঘরের বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছেন । 
অধিক কথা বলিতে দেন না। আনন্দমমোহন-লোকে বারণ মানে না; 
“তাহাকে দেখিবার জন্তু এক -_আসিতেছে, আর-_যাইতেছে। এই অবস্কাথ 
ডাক্তারগণ তাহাকে আর কলিকাতায় থাকিতে দিলেন না; দম্দমায 
যাইয়া থাকিতে বপিলেন। তাহাই হইল। 

ক্রমে সংবাদ পাইতে লাগিলাম, তাহার বারাম আরো বাড়িয়। 
যাইতেছে । বড়ই দুশ্চিন্তা হইল। 

>৭ই ডিসেম্বর। কলিকাতা আসিয়া সংবাদ পাইলাম আনন্দমোহন 
একটু ভাল আছেন। দমদমার যাইয়া তাহার সহিত দেখা করিলাম । 

, .১২ টার পর- সেখানে পৌছি। সংবাদ পাইব! মাত্র তিনি উপরে 
ডাকিয়া লইলেন। তাহার সম্থুখে উপস্থিত হইয়া কত যে আনন্দ হইল, 
বলিতে পরিতেছিনা কিন্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অন্তরে বড় 
বিষাদের ছায়া পড়িল। 'ঘন-ঘন কাশিতেছেন । কাছে বসিলাম।, কত 
রুথাই জিজ্ঞাসা; করিলেন, প্রথম কথা ৬ শরৎ বাবুর সম্বন্ধে 
তাহার জীবন-চরিত লিখা হইয়াছে কি. না. এবং তাহার স্বৃতি স্থাপনের জগ্ত 


২৮ সৌরভ ৷ [ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 


০৯৯৯৫ ৮২৯৪৯০১৫৯০৯ পাস ১২ ৬ ২ তি ৮৮ ৮ ৬৬৬৬৬৮৬৬৬৮৬৬২ ৮০ এসি তততি পিসি সিসি পতিত পিউ সি পিপিপি» 


কি করা হইষাছে ?1--শরত বাবুর কে আছেন এবং তাহার খণ গুলি পবিশোধ 
হইয়াছে কি নঃ? 

আমি একে একে তাহার প্রশ্থেব উত্তর দিলাম । তিনি বলিলেন 
--পর্ধীধন চন্রিত ছাপার ব্যধত আমি দিতে চাহিষা ছিলাম, যত শীঘ্র 
পাবেন ছাপ! করিয়। ফেলুন।” 

তারপর তিনি “চারুমিহির”ও চারুমিহিবের সহিত শ্রীযুক্ত জানকী বাবুব 
সংশ্রণ ত্যাগের কথা তুলিলেন। - 

তিনি মধমনসিংহের জল কষ্টের কথা তুলিযা বলিলেন_“এ বিষধ 
ছোটলাট বাহাদুরের সহিত তাহার অনেক কথা হইয়াছিল। দেশের লোক 
এ সম্বন্ধে কি করিতে পারেন, তাহা তিনি গ্রাযাচবপ বাবুকে এক পত্র 
লিপিযাছিপেন।” আমে বলিলাম জল-কষ্ট নিবারণ জন্য আমাদের 
দেশের লোকে অতি অল্পই কবিতেছেন। ডিষ্টরীষ্ট বোর্ড নান। কারণে 
বিশেষ কিছু করিয়া উঠিত পারিতেছেন না। তিনি বলিলেন “পূর্বে 
ধনী লোকেরা পুক্ষব্িণী খনন করা ধর্ম কর্্ম বলিয়া মনে করিতেন 
তাহাতে জল-কষ্ট দূর হইত, এখন স্থানে স্থানে কুপ খনন কর্বঘ: কল 
কষ্ট নিবারণ করা যাষনা কি? আপনার! সহবে কলের গ্রল খাইবেন, 
আব মফস্বণের লোকেরা একটু পুকুরেব প্রলও পাইবে না, ইহা তি 
অন্যায় কথ।।? ॥ 


A 


ইহার পথ তিনি কগেন্গ এবং ব্রাঞ্ষপমার্জের কথা তুলিগেন। তিনি 
বশিলেন_-শকলেজের জন্ত যে দান স্বাক্ষরিত হইযাছে, কলেজ বক্ষার 
পক্ষে উহ! প্রচুর নহে। যেরূপ আলোচন। চলিতেছে; তাহাতে অনেক 
টাকা না হইশে কলেঙ্গ চালান দায় হইবে। স্বাক্ষরিত চাদ! শীঘ্র নীপ্ 
আদাঘ স্রিতে যত্ব করিবেন। মহাবাঞ্জা সৃ্র্য্যকাণ্ত আচার্য্য বাহাদুর 
কি কিছু করিতে পারেন ন?” 

পিকুপে-ব্রাঙ্ষপখাঞ্জের শক্তি বাড়ে এবং ব্রাঙ্গপমাঙ্জের প্রতি লোকের 
অকুবগি' গত ব্যয়ে অনেক সন্ুপদেশ দিলেন। 


2 ১ + +. El] + A 


হ এই. সকল কথা হইতে হইতে রাত্রি হইল; তখন খাধার প্রস্তঠ হইয়। 
লাসল'। মামি খাইতে বসিগাম, তিনি কাছে: বসিয়া রহিলেন। জিজ্ঞাসা 


কারা দানিলাম; তিনি এখন নার অধিক কিছু থাইতে পারেন না। তাহার 
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Here in the Premises 
OF 
The City Collegiate School, Mymensingh Branch 
which were ihe town residence of his father 
AND 
Where commenced his brilliant career 
AS A STUDENT 


Lie the sacred ashes of illustrious 


Ananda Mohan Bose. 






Born August, 7947. 
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তর শনি মনে হল, যখন খাওয়া কমিয়া পিবাছে ও তখন, যাওয়া 
সময়ের আর দেরী নাই। 
এই আনন্দমোহন _ম:ন আছে, একবার ময়মনসিংহ আপিয়া এবার ; 
_ অপরাহে ' বাসায় বাসায় কি জল-যোগই না করিয়াছিলেন! তখন এক 
যোকদমায় ময়ধনসিংহ  আসিয়াছিলেন। কাজের ভিড়ে বন্ধু বান্ধবেব 
মহত দেখা করিতে পারেন নাই; কিন্তু আনন্দমোহন কাহারও সহি 
দেখা না করিয়া যাইবার লোক নহেন। কাজ শেষ ক্রিয়া বিকালে আ 
বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। তিনি যে বাসায় গেলে 
পেখানেই পরম পযাদরে অভ্যর্থনা ও গল-যোগের আযোজন । প্রথম: 
_ বাসায় যাইয়া যখন তিনি উত্তমরূপে জলযোগ করিলেন, তখন মনে করিলাম 
অন্ত বাসায় রেকাবের মিষ্টান্ন তেমনি রেকাবেই পড়িয়। থাকিবে। কিন্তু 
হাহা হইল না। ক্রমে ক্ৰমে ৭৮ থান! বাসায় জঙলযোগ করিয়| 1 
তাহার এক কুটুম্বের কুটীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মহিলাগণ উলুধব 
ও শঙ্খধ্বনি করিয়া তাহাকে বরণ করিয়ী লইলেন। সেখানে অ 
আয়োজন প্রচুর। আটখানি বাসায় ভোজ্গনের পরও বিনা আপত্তিতে 
A এখানে নানা প্রকারের পিষ্টক ও অন্তান্ত সামগ্রী ভোজন করতে লাগলে 
পুরুষ সিংহ গ্লাডষ্টোনের সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম-__11০ eats like ৪. lio 
এখানে ও তাহাই দেখিলাম । টি 
রাত্রি হইল। শুক্লা দশমী। তাঁহার দমদমার বাড়ী, রি le 
চন্্রালোকে হাস্ত করিতে লাগিল । চারিদিক নিস্তব্ধ, মনে হইতে না 
আনন্দমোহন-_হান্, এই বিস্তীর্ণ বাগানে, প্রকাণ্ড আকার মধ্যে 
সিংহের স্টায় দিন কাটাইতেছেন! 8 
বিদায় লইয়া রাত ১৯টার সময় কলিকাতার বাসার রান 
হার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। নিজে অসুস্থ হইয়া পড়ি ৃ 
জীবনে আর তাহার সঙ্গে দেখা হইল না। আচ তাহার মৃত্যুদিন, 
শোমাকে, আাজ তাহার এই কথা ক'টা ২লিয়া বয়ে তবু গং সান 
ভেছি। 




































(তখন বেলা অবসান । গোধূলির স্বরণ-কিরণচ্ছট। চতুদ্দিকে ছড়াইয়া 
ডিতে”ছ । আমরা ধীরে ধীরে প্রকৃতির. রম্য-নিকে তন মর -শৈলের 
দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম ।.পশ্চিমীকাশের সেই কিরণ আমাদের, পদতলে, 
 নর্দা সলিলে প্রতিফলিত হা উতর তীরবর্তী শুভ্র মর্শারশৈলকে এক 
অনন্দ-স্ুন্দ" সুবৰ্ণ খনিতে পরিণত করিয়াছে | কি সেই সুন্দর দৃশ্য ! উদ 
ৃ অনন্ত উদার নীল আকাশ, নিয়ে স্বচ্ছ শীতল সুবর্ণ সলিগ। নর্মাদ। মর্ম্মরশৈলের 
সা দিয়! কল-কল-তানে প্রবাহিত]। 

দুরে, অতি দুরে--প্রপাতের অবিরাম ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দ কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত 
তেন নৌকা ধীরে ধীরে চলিয়া নিরাপদ দূরে আসিয়। দাড়াইল। 
তখন সন্ধা হঈয়াছে। একাদশীর চাদ আকাশে দেখা দিয়াছে। কৌমুদীর 
কোমল কিরণে সেই শুভ্র মর্ধ্র-শৈল কি যে এক অপুর্ব, অনির্কচনীয়, 
মহান্‌ «বং গম্ভীর দৃশ্য লইয়া আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহ। 
[নি উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই সুধু অন্তু তব করিতে পারিবেন। সেই 
র্‌ সাত শৈলে হিল্লোলিত হই বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে প্রতিক্ষণে যে 
এক অপাধির সৌন্দৰ্য্য প্রতিফলিত করিতেছিল ভাষার তাহা বর্ণনা কর। 
না। লে সুধু নয়ন ভরিয়া দেখিবার, আর প্রাণ ভায়া অন্তুতব করিবার । 
গুপাতের দৃপ্ত ও অনির্বচনীয়। দেই উৰ্ধ নর্খ্দার গল আত স্তরে 
বর বাধা পাইতে পাইতে আপিয়া ভীম-নাদে দিগদিগন্ত প্ৰতিধ্বনিত 
রয়া নিয়ত নিপতিত হইতেছে; জল-চুর্ণ উড়িতেছে এবং তৎক্ষণাৎ বাস্প। 
(উর্ধে যিশিয়া যাইতেছে; সে দৃপ্ত কি চমৎকার ।. বহু বৎসর পর 
৪ থাকিয়া থাকিয়া সেই. প্রকৃতির মহান চিত্র মনে পড়িতেছে। আর 
পড়িতেছে। অবিরাম গীতি-নিরত নদীর কলধবনি, আর এই অন্রভেদী 
প্রা রী ।. এই উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া যে এক উত্মাদক হর 


























উই হই কি আর ছরটা অক্ষর, 














সির বিছা : ধানি কখনো টা 

. বর্ণাবলীর ঝছিবে 
ৰ সে সেটা থে তেমন কম নয় ফি ছু 
বোৱাব তোমায়, টা | 





বাদ দিলে দীর্ঘ ১, 
দিন রাত মগজে গিধ্ীর 
 হিলি-হিলি কিলি-ক্লী। 


দীন সে শিক্ষায়, কেবলে একথা? 





: কার কাছে কবে Hid 
রঃ পথ চেয়ে আছি কখন বাগেদী 
হাতে দিয়ে যান বীণা 
সকল অক্ষর লাগেনাকো কাজে 
একটা করেছে সার। : 
শয্যাত্যাগ হ'তে শধ্যাগ্রহণে 
৭” '৭ চমৎকার । 
নাই চাল '৭ নাই ডাল 'গ'. 
‘তেল, নুণ পা 1.:.. 
বিষম ফাফরে পড়িয়া শঙ্ী 
কসে ধরেছেন ‘রন’ । 







লন জঞ্জাল, 
ঝালাপালা ! 






















হায়রে বরাত, দীর্ঘ দিন রাত 
অঙ্কর কাটাকাটি । 
ভীষণ আনন্দে চলেছে আমার 
সংসার পরিপাটি । 
 বেদাধ্যাধী দাদ' দেখ একবার 
___ ভাগারে কি কিছু আছে, 
অক্ষর শিক্ষার মতন উপাধি, | 
যুত দিতে পার পাছে? 
“ভাৎতীর!' তরে করিনে কাকুতি 
0 পরত্ব-প্রতা" কাঞ্জ নাই, 
'অক্ষরচঞ্চ) কিন্বা ‘ণ নিধি? 
8 দুয়ের একটা চাই! 
রস জানা তার আছে চতুর্রিধ, 
্‌ ... চৰ্া চোষ্য লেহা পেয়। 
অস্কার শাস্ত্রে বিলক্ষণ জ্ঞান 
সক্ল নারীর শ্রেয়। 
আমিজানি গিমী জানে “মেঘনাদ” 
. বুঝি “৭” উচ্চারণে 
“বধ না হলেও “বধের” আম্মা 
সদা টের পাই রণে। 
“বুৱে সংহার” নাহি জানে যদি 
 বেত্র দংহার জানে, 
পিঠে ছালাবেধে থাকি বাত দিন 
কি জানি কখন হানে! 
‘করি কঙ্কণের বোঝে সে ‘কন্ধণ' 
চঙীঁসে প্রচণ্ডী লিঙ্গে; 
এক মুখে আর বুঝাইব কত 
বিদ্যা তাহার কি-যে। 
_'অক্ষরচঞ্চ!=-কিন্বা 'ণ-নিধি৷ -- 
 দ্বয়ের একটা চাই, 
[গঞ্জি দেবীর দেড়গজী নাম 
জন্বাতর হোক্‌ ভা । 
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১ম বর্ষ । | ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ সাল ৷ [২য় সংখ্যা । 











ইতিহাসের ৬পকরণ। 
| ( দলিল পত্র) | 

বিংশ শতাব্দীর এই নবযুগে প্রাচীনেব আদব ও সন্মান বহু পরিমাণে 
মন্দীভূত হইয়াছে। প্রাচীনকে দেখিয়া নবীন আর তেমন নত হইয়া চলেন 
না; প্রাচীন আদব-কায়দা সমাজ হইতে বিদায় লইতেছে ; প্রাচীন পোষাক- 
পরিচ্ছদ; আসবাব-পত্র সমাজে স্থান পাইতেছে না। সেকালের বিচার, 
ব্যবস্থা, রীতি-নীতি-_এক কথায় সমাজের বহু প্রাচীন সম্পদ সমাজ দেহ 
হইতে একে একে স্বলিত হইয়া পড়িতেছে । 

প্রাচীনের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞার ভাব সকল ক্ষেত্রে সমীচীন নহে। 
বাঙ্গালার পল্লি-গৃহে বহু বহু প্রাচীন দলিল-পত্ৰ আবর্জনার ন্যায় ভ.পীর্বত থাকিয়া 
কীট ও মুষিক কুলের অত্যাচারে লয় পাইতেছে। শিক্ষিত সমাজ অনেক 
স্থলে-এ সকল আবর্জনা! দূরীভূত করিয়! স্ব স্ব গৃহকে যৃষিকাদির অত্যাচার 
হইতে উদ্ধার করিতেছেন। অশিক্ষিত গৃহস্থ পিতৃপিতামহপরম্পরাগত 
এসকল পৈত্রিক 'সম্পত্তি তৈল-চন্দনে চচ্চিত করিয়া গৃহ-কোণের আবর্জনা 
বৃদ্ধি করিতেছে । ফল উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় তুল্য হইতেছে। উহাদের 
উপযোগিতা প্রতি আস্থাবান লোকের সংখ্যা অধিক নহে, সুতরাং সমাজের 
, ওঁ সকল মহামূল্য সম্পদ অনেক স্থলেই অনাদরে ও উপেক্ষায় বিনষ্ট হইয়! 
যাইতেছে। 

একজন বর্ধন স্থবিরের সন্থুখে বসিলে তাহার ক্ষ জীর্ণ দেহের ভিতর 
দিয়া ষেমন অতীতের একটা অজ্ঞাত অবস্থার আভাস উপলদ্ধি হয়, তাহার 


৩৪ মৌরভ। [১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


সপপিসাপাপপাশিিসিপাসিসিপিিপিপিপিসিশিপিশিসিসািপাপিসি্সশাি তত ৩সিশিপাশিপিপসপশীশি পপি ত ত তপত জাপাপাপ্ পাপ প্রত ত তপ পপাপি পল প৬৯ ও পপি 


OE CLE নব 
হয়; তীহার প্রতি অতীত কাহিনীর ভিতর যেষন তদানীন্তন সমাজের 
চিত্র প্রতিফলিত দৃষ্ট হয়; প্রাচীন কীট-দষ্ট দলিল-পত্র এবং বিবিধ লেখ্য- 
গুলিতেও সেইরূপ--ওঁ সকল প্রাচীন লিপির এক এক খানির জীর্ণ ও ক্ষীণ 
অস্তিত্্যের ভিতর আমাদের প্রাচীন সমাজের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ, আহার- 
বিহার, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, বিচার-ব্যবস্থার একটা প্ররুত সত্য 
চিত্র জাজন্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে তদানীস্তন রাজ- 
নৈতিক,. সমাজ-নৈতিকঃ অর্থ-নৈতিক-_নানাবিধ তত্বই এসকল জীর্ণ-পত্রের 
অত্যন্তরে লুক্কারিত রহিয়াছে । আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই মহামূল্য 
উপকরণ গুলি যে অযত্বে ও উপেক্ষায় দিনে দিনে কালের কুক্ষিগত হইতেছে 
ইহা নিরতিশয় পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই । 

এই প্রবন্ধে আমরা এ প্রকারের কতকগুলি দলিল দস্তাবেজ ও চিঠি- 
পত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ করিব, তত্বারা যে কেবল এসকল লিপি ধ্বংস-যুখ 
হইতে রক্ষা পাইয়া এক শ্রেণীর মানবের কৌতুহল পরিতৃপ্তির কারণ হইবে 
তাহা নহে; আশা আছে উপযুক্ত জছরী উহ] হইতে অনেক রত্বোদ্ধার 
করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধনেও সমর্থ হইবেন। 

এই প্রবন্ধে আমরা যে সকল দলিল পত্রা্দি উপস্থিত করিতে পারিব, 
তাহাদের কাহারও বয়স ১৩০ বৎসরের অধিক নহে। ইতিহাসের হিসাবে 
একশত ত্রিশ বৎসর সময় কিছুই নহে। কিন্তু এই সময় বা তাহার কিঞ্চিৎ 
পূর্ব হইতেই আমাদের দেশে ও সমাজে এক মহা বিপ্লবের অবতারণা 
হইয়াছে । সুতরাং যে সকল সাক্ষীর মুখে ওঁ বিপ্লব-কালের যথার্থ ইতিবৃত্ত 
প্রকাশিত হইবে তাহাদের “জবান বন্দী”্র মুল্য অকিঞ্চিৎকর নহে। 

তখন ইংরেজ রাজত্ব নব স্থাপিত, মোসলমান-বাঁজ্যতাস্ত্িকগণ কয়েক 
শত বৎসর এ দেশের শাপনদণ্ড পরিচালন করিরা অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া 
পড়িলে তাঁহাদের তখনকার দুর্বল ও অক্ষম হস্ত হইতে যখন রাজ্রদণ্ড স্বলিত 
হইতেছিগগ এবং হিন্দু রাঁজন্যগণ নানা বিভাগে প্রাধান্য -লাঁত করিয়া যখন 
সাম্রাজ্য লাভের দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলেন, সেই সময় অদম্য শক্তিশালী মহা- 
উদ্তমণীল ইংরেজ যেন সকলকে উপহাস করিয়া পলাসিব আত্র-কানন হইতে 
রাজদণ্ড কুড়াইয়া লইলেন। ইংরেজের বিপুল শক্তিমত্তায় আই হইয়া 
বঙ্গবাসী যে সময়ে সেই বৈদেশিক জাতির হস্তে সর্ধথা আত্মসমর্পণ করিয়াছে 


অগ্রহায়ণ, ১৩১১। ] ইতিহাসের উপকরণ। ৩৫ 
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আমাদের উপস্থিত দলিল পত্রাদির কাৰ্য্যকাল সেই সময় হইতে পুচিত। 
সুতরাং পুরাতন ও নৃতনের সন্ধিস্থলে আসিয়া আমাদের এই বঙ্গীয় সমাজ ষে 
কিরূপ অবস্থায় দীড়াইয়াছিল তাহার অনেক আভাস এইরূপ জীর্ণ দলিল- 
পত্রে প্রতিফলিত দৃষ্ট হইবে। 

১ম দলিল--একথান। কাপপত্র-বোধ হয় ক্ষতিপূরণ পত্র । 

এক ভদ্রলোকের নফর অপর ভদ্রলোকের ঘরে চুরি করিয়াছিল, প্রভূ 
নফরের চুরির ক্ষতি পুরণ করিতে যাইয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিতেছেন। 
দলিলখানা! কীটদ্ট, সকল কথা পড়া যায় না। সে সময়ে প্রভু-ভৃত্যের 
সম্পর্ক কিরূপ ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাসও ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে 
পারে! দলিলথানা এইরূপ 

৭ ইআদি কীর্দ শ্রীরাম * * চৌধুরী সদাশয়েযু-_লিধিতং শ্রীরাম শঙ্কর 
উম কণ্ঠ কীপ পত্র মিদং কার্ধ্যঞ্চ আগে আমার নফর আপনের ঘর চুরি 
কহিয়া প্রিনিষ আনিয়া ছিল * * * তাহার মাহাফিক * * সন্মতি ক্রমে 
মবলক ৪০ চল্লিশ রূপাইয়া কীপ দিলাম * * * রোজ মৈধ্যে যহাফিক 
কিন্তবন্দী * * ইআ* নিসা দিবাম * * * তার বন্দবস্ত রহিল না ** 
ইতি ১১৯০ তা ৮ আসার । 

২য় ও ওয় নং দলিল দুই খানা চাকুরীর নিও ৷ দলিল ছুই থান! 
এইরূপ-_ 

(১) “ইয়াদি কীর্দ শ্রীবাচন্দ্র চৌধুরী সদাশয়েধু_লিখিতং বিনন্দ 
রাম দেও কস্য কবোলত পত্র মিদং কার্যাঞ্চ আগে আমি আপনের গৃহস্তির 
চাকুরী করিবাব কবোলত দিলাম আমার মাহেনা সয়াই খুড়াক বছছি মবলগ 
১১ এঘার টাকা * * মাহেনা পাইবাষ চাঁকুরিব মন্দত ২ * মাস করিবাষ 
ইহাতে কুন্ুয়েক কথার বাউল্যতা করিয়া চাকুরী না করি তবে আপনের * * 
নিশা করিব বিনা উর্জর ইতি সন ১২৯৪-তা। * * 

(২) মহামহিম শ্রীযুক্ত বাজচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বরাবরেধু--লিখিতং 
শ্রীগন্নাথ দাসস্ত কবোঁলত পত্র মিদং কার্যঞ্ধ আগে আমী, মহাশয়ের 
সরকারে গ্রিহস্তি চাকর হইলাম আমার * * সেয়ায় ধোরাক বছছ'র মবলগ 
৬ ছয় টাকা সিক্কা পাইবাম চাকু * * এক বছছর ভরিয়া চাকুরি করিবাম 
হামেসা রোযু থাকি গ্রিহস্তির জে কার্জা কর্ম হয় করিব এহাতে আমার 
পাঁফিলতে চাকুরি না করি তবে নিশা করিব ইতি সন ১২২৪ তা ১২ মাঘ।” 


৩৬ 'সৌরভ। [3ম বর্ষ,'২য় সংখ্যা | 








সাপটি পাশ eee mannan 


১২১৪ সালে একজন গৃহস্থীর চাকরের বেতন বাখিক ১১২ টাকা আবার 
দশ বৎরস পরে দেখা যায় একজন এঁক্লপ চাকরের বেতন বাধিক ৬২ টাক! 
ছিল। বোধ হয় অজন্মা বা এরূপ কোন কারণে এক্সপ খটিয়াছিল। ভূত্যের 
জাতি অনুসারেও বেতনের তারতম্য হইতে পারে। প্রথমোক্ত দলিলের 
চাঁকরটা ছিল শুদ্র জাতীয়, দেও উপাধি ধারী ; আর দ্বিতীয় দলিলের চাকরটী 
ছিল চাবীদাস-_বা মাহিয্য। 

অনেকেরই বিশ্বাস পাশ্চাত্য সত্যতা ও শিক্ষার ফলে দেশে দলিল পত্রাদি 
সম্পাদনের বাহুল্য দেখাদিয়াছে। সমাজের অবস্থা পর্যযালোচন। করিলে 
কিন্তু এই ধারণা সত্য বলিয়া মনে হয় না। দলিল সম্পাদনের প্রথাটা 
আমাদের সমাজের একটী প্রাচীন প্রথা । প্রাচীন দলিল পত্র পাঠ করিলে 
দেখা যায় যে, সে কালে অতি সামান্য কারণেও দলিল সম্পাদিত হইত। 
কোম্পানীর নিযুক্ত চৌকিদার বাড়ী বাড়ী পাহাড়া দিবে--ডাহাতে ও দলিল 
সম্পাদন চাই। নিয়ে এইরূপ এক থানা দলিল প্রদত্ত হইল । 

“লিখিতং শ্রীদেবোরাম চকীদীর কম্য কবোলত পত্র মিদং কার্য্যঞ্ আগে 
পং খালিযুডী কিং নিজ্জ খালিষুড়ী আপনেরদিগের জীবিকায়ের খানেবাড়ীর 
চকীদারিতে মুক রর হইলাম হামেসা হাজির থাকিয়া ৮ কম্পানীর হুকুম 
মতে কান্দ করিবাম ইহাতে গাফিলি করিয়া কার্জ্জ না করি তবে ইহাতে 
কীন্থ যেক * মকর্দমী * * * করিয়া আপনেরদিগের * লুকসান হয়ে 
আমার জীর্ম্মা আমার মাহেনা মাসিক ইপীম নীবাসী মতে পাইবায ইতি সন 
১২২৩ তা ২২ আশ্বিন ৷” 

সে.কালে পত্রের প্রারস্ত স্থলে লেখকের নাম লিখিয়া পরে বিবরণ 
লিখিবার রীতি ছিল। পুজ্য বাক্তি না দেবানির নাম নি নামের নীচে 
লিখিলে উহাদের প্রতি অভক্তি প্রকাঁশ পায়-_ধারণাঁছিল। সুতরাং পত্রমধ্যে 
পৃজ্য ব্যকিদ্িগের ন।মাদি লিখিবার প্রয়োজ্জন হইলে ওঁ নামের স্থলে চিহ্ন 
দিয় পত্রের শিরোদেশে নামটা লেখা হইত । 

বিশেষ সন্মান সুচক শৃষ্টগর্ভ ৮ বৎ চিহ্নটী, যাহার পাক্ষেতিক অর্থ 
ঈশ্বর-বা তদ্রপ কিছু কল্পিত হয়, উহার ব্যবহার তখন অত্যধিক প্রচলিত 
ছিল। যথা ৬ মঞ্লচণ্ডী ঠাকুরাধী, ৬ কাশীধাম, ৮ রাধারমন শিরোমণি, 
শ্রীযুক্ত ৬ কালিকাপ্রপাদ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ৬ পিতামহী ঠাকুরাণী ইত্যাদি। 

সে কালে মাননীয় রাজ কর্ম্মচারী ও বাঁজস্থানীর কোম্পানীর নামের 


N/ 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। 1 মধুপুরে সন্যাসী কান্তি 





পূর্বেও ও মহাস্মান সুচক চির ব্যবহার হইত। পূর্বোক্ত _চৌকীকারের 
দলিলেও “৮ কম্পনি” শব্দ দৃষ্ট হইবে । এইরূপ বহু দলিল পত্র হইতে 
: নিষ্বে মাত্র একখানার প্রতিলিপি উদ্ধৃত করা গেল। টু 
শ্রীরামনরসিংহ শন্মনঃ পরম শুভানীর্ধাদ সীরঞ্চাগে আপনের দবিগের 

মঙ্গল পরিচিন্তী বিশেষ পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাতা হইলাম খাচক ওয়া 
নালিসি মোকর্দমায় শ্রীকালিকা প্রসাদ চৌধুরী খাচকের যে একরার র ধ 
সহী একবার এথাকার ৬ জজসাহেব নিকট গোজরাইয়া সাহেবের চিঠি 
= তথাকার সিটা জজ নিকট পাঠাইতে হবেক অতএব * * ইতি সন ১. 
৪ আশার 1” 
অধুনা এ সম্মান নাই। দেবতা, দেব বিগ্রহ, রাত বাণ! 
রি এ এ গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে। মৃত ব্যক্তির নামের পুর্ব কদাচিত উহার ব্য 
দুষ্ট হয়। পিত মাতা প্ৰভৃতি ay গুরুলোকদিগেরও উহা হারাইতে 
হয় আর অধিক বিলম্ব নাই 






















মধুপুরে সন্নযানী কীর্তি । 


সন্যাসী বিদ্রোহ বাঙ্গালার ইতিহাসের একটা অধ্যায় উচ্ছল 
___বৃহিয়াছে। সেই বিদ্রোহের কঙ্কাল লইয়াই সাহিত্য সম্রাট 
আনন্দ মঠের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গাল। সাহিত্যে এক অভিনব সঃ 
প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আনন্দ মঠের প্রাণ উত্তর বঙ্গের সন্যাসী বিদ্রোহ 
সন্যাসী বিদ্রোহ যে কেবল উত্তর বঙ্গেই প্রধুমিত হইয়াছিল, তাহা 
ই বিদ্রোহ সমণ্ত বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়া ইংরেজ রাজত্বের মূলে ক 
করিতে: উগ্ভত হইয়াছিল । বঙ্গালার তদানীন্তন শাসনকর্তা ও; 
হেষ্টিংদ বিদ্রোহ দমনে অশক্ত হইয়া রাজ্য রক্ষার আশায় একেবাত 
নিরাশ হইয়াছিলেন। নিরাশ চিন্তে তিনি সার জজ কোলক্রর 

i লিষিয়াছিলেন “ত ত had every treason to suppose the Sannase 
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Fakir had টি? 8 he Company's possessions” 
-_বিপ্লব এতদুরেই অগ্রসর হইয়াছিল। 
ছিয়াত্তৱের মন্বন্তরে বাঙ্গালার প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যখন কালের ভীষণ ভেরী 
বাজিয়| উঠিয়াছিল, সেই হুদ্দিনে নিয় বঙ্গের প্রান্তরে প্রান্তরে সহসা পঙ্গ 
পালের ন্যায় সন্নাসিগণ প্রবেশ করিয়া অধিবাসিগণের শেষ আশার : 
ৃষ্ঠন করিয়া! লইয়। গেল। দেশের পরিণাম চিন্তা করিয়া গৰর্ণার ওয় 
-, হেষ্টিংস ভীত হইলেন। তিনি Captain : Thomson. কে. সসৈন্যে সর 
দমনে প্রেরণ করিলেন। সন্ন্যাসীরা কাপ্তানকে হত্য। করিয়া ও. 
সৈগ্কে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বিজয় উল্লাসে অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বৃদ্ধি 
করিয়। তুলিল; দেশের অগণন অধিবাসী অনোন্যপায় হইয়া এই দস 
যোগদান করিল; ফলে গ্রাম নগর দগ্ধ ও শেষে কোম্পানীর চালানী ৰ 
পৰ্য্যন্ত লুষ্ঠিত হইতে লাগিল । 
দেশের এই ভীষণ অবস্থা লক্ষ্য করিয়| হেষ্টিংস সন্যাসীদিগের 
_তিনদল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন । Captain Edwardes, Captain « 
Captain Jones তিন দিক হইতে সন্যাসী দলনে অগ্রসর হইলেন। 
তিন দিক হইতে আক্ৰান্ত হইয়। সন্গাসীদল প্রথমে একটু বিব্রত 
পড়িয়াছিল। অতঃপর কাপ্তান এডোয়ার্ডস কে পরাজিত ও নিহত, 
তাহারা ব্ৰহ্মপুত্ৰ তীরে উপনীত হইল, এবং গারোপাহাড়ের নিবিড় 
তাহাদের কর্মক্ষেত্র প্রপারিত করিবার অভিপ্রায় ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম 
রঃ প্রয়াস পাইল। এই সংবাদ প্রাপ্তিতে হেষ্রিংস আরও নিরাশ হ 
কিন্তু যখন শুনিলেন সন্্যাসীরা সুবিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম 
বিফল মনোরথ হইয়াছে, তখন তিনি বিপুল উৎসাহে তাহাদিগে বি. 
_ আরও সৈন্য পরিচালনা করিলেন। সন্ন্যাসীর। বিপদ _বুৰিয়া কিছু 
. আত্মগোপন করিয়া রহিল এবং মধুপুরের নিবিড় অরণ্যের এই নিস্তৰ 
_ বক্ষই তাহাদের কাৰ্য্য ক্ষেত্রের প্রশস্ত স্থান মনে করিয়া. 1. তথায় এক নু ৰ 
: হুৰ প্রতিষ্ঠা করিল। 
এই সময় সয্যাসীদিগের ভীষণ অত্যাচারে ময়মনসিংহ প্রগীড়িত হই ট 
লাগিল। তাহারা এক দল জামালপুর ( সন্্যাসীগঞ্জ ), একদল মধুপুর ও 
অন্য দল জামালপুর হইতে মধুপুর আসিবার পথে বওলা গ্রামে আড্ডা 
স্থাপন করিয়া চারিদিকে লুণ্ঠন করিতে লাগিল । অত্যাচার পীড়িত 
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জযিদারগণ রেভিনিউ বোর্ডে প্রতিকার . পার্থ হইলেন য্থ| সময়ে 
সম্ন্যাসী- "অত্যাচার দমন অন্ত সন্যাসীগঞ্জে এক সেনানিবাস (Cantonment) 
স্থাপিত হইল । স্য্যাসীদল স্থান পরিত্যাগ করিল; কিন্তু দেশে অত্যাচারের 
জ্রোত ফিরিল না। অতঃপর ১৭৮৭ খ্রীষ্টাবের .লা এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলা 
স্থাপিত হইলে এ অঞ্চলের সন্যাসী বিপ্লব অল্পে অল্পে নিবারিত হইতে থাকে । 

সন্ন্যাসী বিপ্লব ধীরে ধীরে বিদুরিত হইতে থাকিলেও সন্ন্যাসী 
জয়সিংগীরের দল ইহার, পরও কিছুকাল পর্যন্ত মধুপুরে প্রবল থাকিয়া 
তৎপার্শ্ববর্ভা স্থান সমূহের শান্তিতঙ্গ করিতেছিল। অবশেষে ১৭৯০ 
টানে অয়সিংগীর ধৃত হইয়া ফাসী কাষ্ঠে লব্বিত হইলে এ জেলা 'হইতে 
সম্্যাসী অত্যাচার একেবারে তিরোহিত্‌ হয়'।* 7 

এই সন্্যাসীদিগের বংশধরগণ এখনও মধুপুরের নানা, স্থানে বাস 
করিতেছে। বওলা গ্রামে ও ষধুপুরের নিবিড় অরণ্যের স্থানে স্থানে সয়্যাঁসী- 
দিগের বহু কী্িসতম্ভাদির চিছু বিরাজিত থাকিয়া আজও বহু প্রাচীন 
কাহিনী ' স্বরণ করাইয়া দি দিতেছে। বওলা গ্রামে সন্্যাসীদিগের ছুইটী মন্দির 
অৰ্দ্ধ ভগরবস্থায় এবং তাহাদের বাসস্থানের কয়েকটি ধ্বংস স্ত,প করাল 
কালের সহিত সংগ্রাম 'করিয়া দঁড়াইয়৷ আছে। মধুপুরে-_বংশ নদীর 
উভ্তয্নতীর্ে-সন্ন্যাসীদিগের বিস্তৃত কীর্তি কলাপের পতনোনুখ স্থৃতি বিরাজ- 
মান। নদীর পশ্চিম. তীরে পরশুরাগীর সন্যাসীর বাস্‌ ভবন ও নবরত 
মন্দির বিদ্তমান। যাহারা এই নববদ্ধ দেখিয়াছেন তাহারা প্রাচীন স্থাপত্য- 
শিল্পের প্রশংসা না করিয়া থীকিতে পারেন নাই) | 

সম্যাসীদিগের "অত্যাচারে বাধ্য হইয়া বহু জমিদার ইহাদিগকে অনেক 
" নিক্ষর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। এই নিষ্কর ভূমির অধিকাংশই এইক্ষণে 
ইহাদের বংশধরগণের হস্তচ্যুতহইয়াছে। - অবশিষ্ট যে সামান্ত তুমি আছে 
তাহার আয় দ্বারাই এই নবরত্ব স্থিত মহাদেবের প্রত্যাহিক পুজার ব্যয় 
নির্বাহ হইয়া থাকে। নবরত্ মন্দিরের সন্নিকটে পরশুরামনীর .সহ্যাসীর 
আর একটা তথ ভবন! উহা এখন তাহার দুর্ভাগ্য  বংশধরদিগের 
গোশালায় " পরিণত হইয়াছে।' নদীর র্‌ তীরে' জয্ুসিংগীর সন্যাসীর 


এ বাহার নারী বিনে, বৃ ইতিহাস জান্তে ইচ্ছা করেন, হারা 
“মরনসিংহের ইতিহাসে” তাহা পাঠ করিতে পাঁরেন। লেখক । 


৪২ ‘'-' সৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। | 
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বাস ভবন ও মঠ মন্দির বিদ্যমান। ইহাও এখন পরিত্যঙ্য অবস্থায় আছে। 
মন্দিরস্থিত মহাদেবের কোন অর্ডনাদি হয় না। ইহার অনতিদুরে দুইটা 
মঠ, ছুইটী দ্বিতল এবং তৃতল ভবনের ভগ্নাংশ, একটা খিলান করা বাংল! এবং 
লতা গুল্মে আন্ত ইন্দারা বর্তমান রহিয়াছে। আশে পাশে যে কয়েকটা 
পুদ্ধরিণী আছে তাহার অবস্থাও শোচনীয় । এই মঠ মন্দিরগুলি হইতে 
অল্প দুরে অন্ত একটা চতুস্তল ভবনের এক পার্খ আজ পর্য্যন্ত উন্নত অবস্থায় 
দণ্ডায়মান আছে। এই সকল স্থানে বিজন অরণ্য ও ব্যাত্বাদি হিংস্র জন্তুর 
আবাস ছিল; অধুনা তাহা করিত পাট ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে । 
পাটের চাষে দেশের যতই ধন বৃদ্ধি (1) হইতেছে, ততই জমির 
প্রয়োজন বৃদ্ধি হইতেছে এবং অর্থ লোলুপ জনগণের গ্ষুধিত দৃষ্টি দেশের 
বত জীর্ণ ভগ্ন প্রাচীন কীর্তি সমূহের উপর নিপতিত হইয়াছে। ফলে 
অতীত গৌরবের স্থৃতিমণ্ডিত এই প্রাচীন অট্টালিকা; মঠ, মন্দিরগুলি 
যাহা রৌদ্র, বৃষ্টি, বাত্যা, ভূকল্প হইতেও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, 
তাহা দেশবাসীর নির্দয় হস্ত তাড়ানায় নালিতা ক্ষেত্রের জন্থ স্থান অবসর 
করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে! এইরূপেও দেশের ্রতিহাসিক সম্পদগুলি . 
গত হইতে বসিয়াছে। 
ৃ , ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে নিবিড় অরণ্য-অস্তরালেঃ লোক লোচনের 
' অগোচরে এখনও বহু ধ্বংসন্মথ-স্থৃতি বিরাজ করিতেছে, আমরা ক্রমে তাহা 
পাঠকগণের সন্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব। 

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার । 


গণ্পের মুল্য | 

কেতাবে কোরাণে পড়িয়াছি জীবন অমূল্য । আমীর কিন্তু সে কথা 
মোটেই বিশাস হয় না। মানব জীবন যদি অযূলযই হয়, তাহা হইলে বিশ্ব- 
বালের গোটা দুই অন্তঃসারশূক্ত ছাপ লইবার জন্ত এই ‘অমূল্য’ জীবনের 
তেইশ বৎসর কাটাইলাম কেন? বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া 'হিসাব 
নিকাশ করিয়া দেখিতেছি লাভের অপেক্ষা লোকসানই বেশী দাড়াইয়াছে। 
প্রথমেই ধরুন পড়ার ব্যয়। হেয়ার স্কুলের এ, বি, সির শ্রেণী হইতে 
আর করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের এম্‌, এ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িতে স্কূলকলেজের 
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বেতন, প্রাইভেট যাষ্টারেব দর্শনী, পরীক্ষার সেলামী, একরাশি পুস্তক খরিদ, 
ট্রাম ভাড়া, কলেজে জল খাবার ( সিগারেটের বলাই নাই, সে খরচ বাচিয়া 
গিয়াছে ) প্রভৃত্তিতে কম করিয়া ধরিলেও সাত হাজার টাকার উপর ব্যয় 
হইয়াছে। তাহার পর ধরুন স্বাস্থ্য । এই কয় বৎসরের পরিশ্রমে শরীর 
আর নাই__ডাল ভাত চচ্চড়ি কি এই জাহাজী বিস্তার খোরাক যৌগাইতে 
পারে। . ফলে ক্ষীণ দৃষ্টি, ডিস্পেপ সিনা, রুগ্নশরীর, 'কুর্ডিহীনতা হইয়াছে 
অকাল বার্ধক্য উপস্থিত । বলিব কি এই তেইশ বৎসর বয়সেই ছুই চারিটা 
চুল পাকেয়া গিয়াছে । এই সকল দেখিয়া ুঝিয়াছি আয়ুও যথেষ্ট কমিয়া 
গিয়াছে। তাহার পর ধরুন সময়। জীবনের অত্যুৎকুষ্ট যে তেইশ বৎসর তাহা 
একজামিনের তাড়ায় ভয়ে ভয়ে চলিয়া গিয়াছে-_একদিনও স্বস্তিলাভ হয়, 
শুধু পড়া আর একজামিন। জীবনের নাকি মহা সুথের ব্যাপার বিবাহ, 
আমার সে বিবাহ পর্য্যন্ত করিবার অবকাশ হয় নাই--বাব! শুধুই বলিয়া 
আপিয়াছেন। “বিবাহের সময় আছে, পাশের সময় নাই-_আগে পাশ, 
তাহার পরে বিবাহ ।” তাহার পর ধরুন মূল্য। এখন বিএ পাশের মূল্য 
রোজ এক টাকা কি দেড় টাকা; যাহার মুরব্বীর জোর আছে এবং যাহার 
অনৃষ্ট সুপ্ৰসন্ন সে রোজ মজুরী দুই টাকাও, পাইয়া থাকে! আমার মত 
এম্‌, এর মূন্যও তাইও দুই টাকা। 'তবে যদি ঘর বাড়ী আত্মীয় স্বজন 
ছাঁড়িয়। ত্রিপুরা জেলার অন্তঃপাতি ব্রাহ্মণ বেড়িয়া সবভিবিসনের এলাকাধীন 
গোবিন্দপুরের উচ্চশ্রেণীর ইংরাঞ্জী বিদ্ভালয়ে ছুই বৎসরের এগ্রিষেন্ট দিয়া 
যাইতে-সম্মত হই, তাহা হইলে দিন মজুরী আড়াই টাকাতেও উঠিতে পারে। 
আপনি হয় ত বলিবেন, এম্‌, এ পাশেরও ত একটা সন্মান আছে? সে দিন 
আর নাই মহাশয়! গল্প শুনিয়াছি পরলোক গত কবিবর নবীনচন্ত্র সেন 
মহাশয় যখন বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন, 
তখন বি, এ পাশ ছেলেকে দেখিবার, দূর, গ্রাম হইতেও লোকের! 
আসিয়া ছিলেন। এখন আর সে দিন নাই-__এখন পথে ঘাটে হাটে মাঠে 
বিএ, এম, এ, গড়াগড়ি যাইতেছে । এম, এ পাশের যদি সন্মান 
থাকিত, তাহা হইলে আমি আজ এই গল্প লিখিতে বসিভাম না । 
গল্পটা আপনারা শুহুন। | 
এম, এ পাশের পর বাবা বলিলেন “হয় বি, এল পরীক্ষাটা দিয়ে ফেল, 
আর না হয় এটনীর বাড়িতে বাহির হও ।” আমি এ দুইটীতেই নারাজ । 


৪8 সৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 
আমরা জমিদার মাঙ্মন ; আমি বাবার একমাত্র সন্তান) বিবয়ের নিট 
মুনাফা প্রায় ষাটি হাক্জার টাকা। এ অবস্থায় অর্ধোপার্জনের জন্য তেমন 
একটা তীড়ারাড়ি না করিলেও চলে । আমার ত ইচ্ছা যে এখন বিবাহ 
করিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ এবং ডিস্পেপসিয়া ও স্নায়বিক দৌর্ধল্যের 
সেবা করিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিই । বাবাকে কি আর এত কথ! বলা 
যায়; তাহাকে বলিলাম “উকীল কি এটনাঁ হইবার আমার ইচ্ছা নাই; 
ওদিকে আমার মনই যায় না” বাবা বোধ হয় একটু নিরাশ হইলেন। তিনি 
কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন “তা হ’লে একটা কাজ কর। আমি অনেক 
দিন থেকে মনে কোরেছি যে একটা অভ্রের খনি নেবো; একটা খনিও 
কিনতে পাওয়া যায়। তুমি যদি দেখা শুনার ভার নেও, তা হ'লে সেটা 
কিনে ফেলি” 

বাবার কথা শুনিয়া আমার চক্ষু স্থির। অত্রের খনি আমি চালাবো! 
অন জিনিষটা কি, সেই জ্ঞানই আমার নাই ; বিবাহের শোভাযাত্রায় অভ্রের 
গেলাসের মধ্যে বাতি জলিতে পূর্বে দেখিরাছি। তাহা ছাড়া অত্র কোন 
দিন হাতে করিয়াও দেখি নাই, তাতে পৃথিবীর কি কান্দ হয তাহাও জানি 
না। রেলে যাতায়াত করিবার সময় রাণীগঞ্জ অঞ্চলে পাথুরিয়া কয়লার 
খনি দেখিয়াছি? কিন্ত কোন দিন কোন খনির মধ্যে যাই নাই। এদিকে 
জীবনের তেইশ বৎসর “সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিয়া কাটাইলাম ) 
ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ পাশ করিলাম ; কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কেতাবেই 
ত অভ্রের কথা পড়ি নাই | পড়িলাম একরাশি দিশি বিদেশী সাহিত্য আর 
কাজ করিতে যাইব অন্রের খনিতে ! ' তখন মনে হুইল আমার এক বন্ধুর 
কথা । তিনি ভূতত্বে এম, এ পাশ করিয়া জীবন বিমা আফিসের ম্যানেজার . 
হইয়াছেন। আমারাও 'দেখিতৈছি সেই রকমই হইবে। | 
| বাবার কথার কি'উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। তিনি আমাকে 
নীরব দেখিয়! বলিলেন “এখন এসব কথা থাক্‌; তুমি মাস কয়েক বিশ্রাম 
কর) তাহার পর যাহা হয় একটা স্থির কর! যাবে ।” আমি আপাততঃ 
কিছুদিনের ছুটী পাইলাম । এখন আর পরীক্ষার জকুটা নাই_-এখন বিশ্রাম! 
শুনিলাম বাবা আমাকে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের অবকাশ দিবেন না--তিনি 
আমার বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন 

আমার ছুটী | কিন্তু এতকাল পড়াগুনা করিবার পর কি হাত পা ছড়াইয়! 
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বিনাকাজে দীর্ঘ দিন রানি কাটান যায়? কিন্তঃকি করিব_ একটা কাজ ত 
চাই। সহসা খেয়াল উঠিল যে, এতদিন ত বিদেশী ভাষা পড়া গেল, এখন 
দিন কয়েক মাতৃভাষার সেব! করা যাক্‌। সেবা করা ত স্থির করিলাম, 
কিন্তু কেমন করিয়া কি-দিয়া সেবা করি। বাঙ্গালা লেখাত কোন দিনই 
অসে না। আর লিখিবই বা কি? পদ্ধ_জান কবুল, আমি পদ্য লিখিতে 
পারিব না--এই বয়সে আঙ্গুল গণিয়া চোদ্দ অক্ষরে ঠিক করিতেও পারিব না, 
আর মিলের অন্য গলদঘর্মুও হইতে পারিব না। তার পর শ্ঠামের বাঁশী, 
চাদের জোছনা; গোলাপের সুবাস, কুঞ্জকুটীর-_দোহাই ধর্শের, এ সকলের 
মধ্যে আমার 'প্রবেশশ নিষেধ? | আমি তোমাদের বাড়ী ke LLL 
আছি কিন্তু কবিতা লিখিতে বাজী নহি। 

হঠাৎ মা বীণাপাণি আমাকে প্রত্যদেশ করিলেন, “কি NRL 
তুমি ছোট গল্প লেখ। আমার বরে তুষি সিদ্ধমনোরথ হইবে” 
বলিলাম “তথাস্ত ৷” | 

তখন কয়েকদিন চৈতন্-লাইব্রেরীতে আনাগোনা করিতে লাগিলাম। 
ধত বাঙ্গালা ছোট গল্পের বই আছে তাহা পড়িয়া! ফেলিলাম ; মাসিক পত্রে 
যত ছোট গল্প ছাপা হইয়াছে সমস্ত পাঠ করিলাম। তখন বুঝিতে পারিলাম 
বান্দালা দেশে কেমন ছোট গল্প চলে! তাহার পর বিলাতী ছোট গল্পের 
যত বই আছে, ফরাসী ছোট গল্পের যত ইংরাধ্ী অনুবাদ আছে, তাহার 
অনেকগুলি পড়িয়া ফেলিলাম ।' শেষে স্থির করিলাম 
| “অথবা কতবাগ্ত্বারে বংশেশ্বিন্‌ পৃর্বন্ুরীভিঃ। 

মনো বজ্জসমুত্কীর্ণে হত্রস্বেবাস্তি মে গতিঃ। 

অর্থাৎ পুর্ব কবিগণের পদাক্কই অন্গুপরণ করিব। আমি ছোটগল্প লিখিতে 
'আরম্ত করিলাম ।- একটা উৎকৃষ্ট ফরাসী গৃল্পের ইংরাজী অন্থবাদ একখানি 
অতি পুরাতন মাসিক পত্রে পাইয়াছিলাম। 'সেই শল্লটাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব 
করিয়া--খীঁটি বাঙ্গালা পোষাক পরাইয়া একটা ‘মৌলিক’ ছোটগল্প লিখিতে 
'আরস্ভ করিলাম? দিস্তা হুই তিন কাগল্জ নষ্ট করিবার পর গল্পটা দাড়াইল 
‘আমার মতে বেশ ভালই দাড়াইল। গল্পটী পড়িয়া আমার ধারণা জন্মিল 

যে, আমিও চেষ্টা করিলে একজন হইতে পারি। বিশেষতঃ ' বিলাতী 
NEE de 5৮৮৪৮ বলিয়া 
চালাইয়াছেন তখন ভাহাদৈর পদাক্ক অনুসরণ করায় কোন দোষ দেখিলাম না। 


৪৬ -.. সৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা । 


ভাপা পশাশিশাশাপাপাশিশাশাশাশাসাশিপাসাসিপাসপিপাপাপপিশ লস 


তাহার পর ভাবনা, এই লেখাটা কোন্‌ মাসিক পত্রে পাঠাই। 
সাহিত্য-সমৃজপতি মহাশয়ের পত্রে পাঠাইতে সাহস হইল নী; কিন্তু 
তাই বলিয়া একেবারে একথানি নগণ্য কাগজেই বা লেখাটা পাঠাই কেমন 
করিয়া। সাত পাঁচ ভাবিয়া একজন বড় সম্পাদকের নিকট ডাকযোগে 
গল্পটী পাঠাইয়া দিলাম । সেই সঙ্গে তিন আনার ডাকটিকেটও প্রেরণ 
করিলাম ; সম্পাদকমহাশয়কে লিখিলাম যুদি গল্পটা তাহার মনোমত না 
হয়, তাহা হইলে যেন রেজেষ্টরী ডাকে ফেরত পাঠান। গল্পের নীচে আমার 
নাষটী বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিলাম_-এম, এ লিখিতেও ভুলি নাই। 
পত্রেও আমার পরিচয় দিলাম; আমি যে ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে 
এম, এ পাশ করিয়াছি এবং সাহিত্য-চৰ্চা করিয়া থাকি এ কথাও 
সবিনয় নিবেদন করিতে ভুলি নাই। | 

একমাস গেল, দেড়মাস গ্েল। সম্পাদকমহাশয় তাহার লব্ধপ্রতিষ্ঠ 
পত্রে আমার গল্পটাও ছাপিলেন না, পত্রের কোন উত্তরও দিলেন না, বা 
গল্পটা ফেরতও পাঠাইলেন না। তখন পুনরায় ছুইটী পয়সা খরচ করিয়া 
আর একখানি পত্র লিখিলাম। এবার আর নিরাশ হইলাম না; সপ্তাহ 
পরে রেঞ্ডেষ্টরী ডাকে আমার গল্পটী ফিরিয়া আসিল। পত্রের কোন উত্তর 
না দিয়া সেই গল্পের প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে লাল কালীতে সম্পাদক 
মহাশয়ের মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন “গল্পটা আস্ো- 
পাস্ত পড়িলাম, লেখা বড় কাচা, উপাখ্যানভাঁগ অতি সামান্ত। লেখায় 
কোন প্রকার আর্ট নাই। বিশেষ দুঃখের সহিত ফেরত পাঠাইলাম ৷” 
সম্পাদকমহাশয়ের “বিশেষ দুঃখের’ কোন কারণ ছিল না। গন্পটী তুলিয়া 
রাখিলাম। 

ইহার কয়েকদিন পরে আমি বিশেষ কোন প্রয়োন্ধন বশতঃ একজন 
সাহিত্যরধীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি একজন সুলেখক, 
গল্প লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত, তাঁহার গল্প যোহর মোহর দরে বিকায় বলিয়া 
শুনিয়াছি। তিনি কথায় কথায় বলিলেন “তুমি বাঙ্গলা ভাষার চর্চা কর না 
কেন?” আমি বলিলাম “চর্চা করি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার লেখা কেহ 
লইতে চাহেন না” তিনি বলিলেন “সে কি কথা। আচ্ছা, তোমার 
লেখা একটা একদিন নিয়ে এস, আমি একবার দেখ্বো ৷”? 

আমি তৎপরদিনেই আমার সেই প্রত্যাখ্যাত গল্পটী আর একজনের 
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দ্বারা নকল করিইয়া লইয়া গেলাম;  সম্পাদকমহাশয়ের মন্তব্যযুক্ত আসলটাও 
সঙ্গে লইলীম। সাহিত্য-রথীমহাশয় আমার গল্পটি পড়িয়া বলিলেন, অতি 
সুন্দর গল্প হইয়াছে, যেমন ভাষা, তেমনই প্লট ! তুমি ত অতি সুন্দর লেখ। 
ছোট গল্প লেখার যে আর্ট তাহা ভুমি বৈশ বুবিয়াছ। 

আমি তখন বলিলাম “আপনি যদি কিছু মনে না করেন এবং আমার 
প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহ! হইলে একটু বহস্ত করিতে চাই |” তিনি হাসিয়া 
বলিলেন তোমার মতলব কি বলত?” আমি তখন সম্পাদক মহাশষের 
মস্তব্যটী তাহাকে দেখাইয়া বলিলাম “এই গল্পের নীচে আপনার নাম 
লেখা চাই | দেখি সম্পাদক কি'করেন। অবশ্য আপনার নাম দিয়! এ গল্প 
ছাপা হইবে না; ছাপা হইবার পূর্বেই চাহিয়া আনিব ; এ সুধু একটা 
পরীক্ষা মাত্র}? তিনি ত প্রথমে হাসিয়াই অস্থির ; শেষে বলিলেন “কাজটা ষে 
বড়ই খারাপ হয়।/ আমি বলিলাম “শুধু একটু পরীক্ষা, আর কিছু নয়। দেখি 
সম্পাদক মহাশয় কি করেন। এ কাজটা আপনাকে করিতেই হইবে” 
তিনি কি করেন, অনেক আপত্তির পর স্বীকার করিলেন। তখন আমার 
"সেই গল্পের নীচে তিনি নাম স্বাক্ষর করিলেন এবং সম্পাদক মহাঁশয়কে 
একথানি পত্র লিখিয়া আমার হাতেই দিলেন। গল্পটা কেমন হইয়াছে 
তাহা জানাইবার জন্ত সেই পত্রে অন্বরোধ থাকিল। 

এবার আর পত্রথানি ও গল্পটী ডাকে পাঠাইলাম না, আমি নিজেই বাহক 
হইয়া সেই সম্পাদকমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি প্রথমে 
বিশেষ আগ্রহের সহিত পত্রধানি পাঠ করিলেন, তাহার পর বলিলেন 
“আপনি যদি দয়া করিয়া একটু অপেক্ষা করেন তাহা হইলে গল্পটা এখনই 
পড়িয়া ফেলিয়া আপনার হাতেই উত্তর লিখিয়া দিই।” আমি বলিলাম 
“আপনি যতক্ষণ বলিলেন ততক্ষণই বসিয়া থাকিতে পারি” 

গল্পটী তেমন বড় ছিলনা, সম্পাদকমহাশয় “বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ 
করিয়াও কুড়ি মিনিটের মধ্যে পরিশেষ করিলেন। তাহার পরই কাগজ 
কলম লইয়া পত্র লিখিতে বসিলেন। পত্র লেখা শেষ হইলে একখানি 
এন্ভেলাপের মধ্যে পত্রধানি বন্ধ করিয়া আমার হাতে দিলেন এবং আমাকে 
এতক্ষণ বসাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া একটু শিষ্টাচার করিতেও ভুলিলেন না। 

বাহিরে আসিয়া একবার মনে হইল পত্র খানির খাম ছিড়িয়া পাঠ 
করি; কিন্তু শেষে মনে করিলাম, এভাঁবে পত্র পাঠ করা কর্তব্য নহে! 
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পিপপত পাপসিপাসাসসাপাপিপপিসাশিসপিপসাীি পাশ পপিপাপপাপাভপাপািিিত লালা পিস পাচা 


আর বিলম্ব না করিয়া সেই সাহিত্যৱথীর নিকট উপস্থিত হইয়া লা পত্রধানি 
তাহার- হস্তে দিলাম । তিনি পত্রধানি পাঠ করিয়া ‘হো, হো’ করিয়া 
হাসিতে লাগিলেন। শেষে পত্রথানি আমার হস্তে দিয়া বলিলেন “পড়” 
আমি পত্রথানি পরিলাম ; তাহা এই-__. | 
“ভক্তিভাজনেযু- | 

আপনার অনুগ্রহ পত্র ও গল্পটী পাইলাম । আপনার লিখিত গল্প কেমন 
হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। গল্পটী অতি 
সুন্দর হইয়াছে বলিলে সব কথা বলা হয় না--ইহা আপনার লেখনীরই 
উপযুক্ত হইয়াছে। এমন গল্প অনেক দিন আমার পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয় নাই--একেবারে Sublime. এ মাসেই গরটী বাহির, হইবে ; আমি 
কালই ইহা প্রেসে পাঠাইব। 

ভরসা করি ভগবানের কৃপা অপনি কুশলে আছেন” 

আমার পাঠ শেষ হইলে তিনি আবার “হো? হে!’ করিয় হাসিয়া 
উঠিলেন) আয়ি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটু পরে তিমি 
বলিলেন “ভার পর ।” আমি বলিলাম “আমি কা'ল প্রাতঃকালেই গল্লটী 
চাহিয়া আনিব ; বলিব একটু সংশোধনের আবশ্তক আছে।” তিনি তখন 
গম্ভীর ভাবে বলিলেন “রহত্তত মন্দ নহে ।” আমি বলিলাম “আমাকে আর 
লিখিতে বলিবেন কি?” তিনি এ কথার আর উত্তর দিতে পারিলেন না। 

গল্পটা তার পর দিনই ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম । তাহার পর অনেক 
দিন গিয়াছে, আর কথন লিখি নাই.। আজ সেই কথাটা বলিলাম। আমি 
বেশ বুঝিয়াছি, আমাদের এম, এর কোন: যূল্য নাই, লেখারও কোন মুল্য 
'নাই। লোকে লেখার নীচের অক্ষর দেখিয়া লেখা পড়ে, সম্পাদক মহাশয় রাও 
নাম দেখিয়াই মত প্রকাশ করেন। আমাদের লেখক হইবার চেষ্টা সম্পূর্ণ 
ব্র্থ_এম, এ পাশের কোনই দর নাই। তখন মহাকবি কাউপারের 
সেই কথাটা মনে হইল__ 

5:%509109 to the fascination of a name 


Sufrencer judgment hoodwinked.” 


গ্রীজল্ধর সেন। 
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আীনাথ প্রেস, ভাক)। 





অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ । ১1] = সৌরভ। । 


₹ চন্দ্ৰকান্ত-স্থৃতি। | 


ভার পাণ্ডিত্যের কথা বলিতে চাই না। তিনি কত বড় পি fin, 

তাহা আমার পক্ষে বুঝাও কঠিন । মৃহামহোপাধ্যায়ের মৃত্যুর প্র গ্রীম্মন 
বনওয়ারিলাগ চৌধুরী এসিয়াটিক মোসাইটীর এক, অধিবেশনে তীহার 
সম্বন্ধে যে একটী। প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহাতে তোমরা দেখিতে পাই 
.. এসংস্কত ও বাঙ্গালায়. ৩৮ খানা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই. সক ন ০. 

ও বাঙ্গালা ভাষাকে অলঙ্কৃত এবং তাহাকে অমর করি$) রাধিবে, 

ভাষার আদর ইংলণ্ড, জান্মেনী-ও আমেরিকায় দিন দিন বাড়িতেছে | 
|ডিবে তাহার পাণ্িত্যের প্রভাব ততই উজ্জগ্ন এবং স্বীকৃত হইতে থা! কবে। 
| আমাদের বাড়ী হ'তে তার বাড়ী প্রার দেড় মাইল দুরে |. চৌপাড়ি তার 
রি বাড়ীতেই ছিঙ্গ।: অনেক পড়,য়া তার বাড়ীতে থাকিয়া! পড়িত এবং খেতে, 
পত। তার বাহির বাড়ীর ঘরে চৌপাড়ি বসিত। আমরা খুব 
হিরা যাইতাম.। আমরা যাইয়া দেখিতাম তিনি আরও আগে উঠিয়া 
আহ্ছিক শেষ করিরা পড়য়াদিগকে পাঠ দিতে বপিয়াছেন। কেহ পাঠ 
[লিতেছে, কেহ পাঠ লইতেছে | ওঁ ঘরের নিকটে আরে কয়েক থান৷ ঘর, 
ছিল, উহাতে কতক ছাত্র পড়িতেছে।. তাহাদের পড়িবার সেং 
কাণে বাঞজিতেছে | মনে হইতেছে, যেন কোন মুনির আশ্রমে 
কি মধুর য় উর করিতেছে | এওঁ সকল ঘরের কাছে কতক 








































মের মধুর নি মিনি কট অপূর্ব মাবেশের ্্ট সরি i 





হইয়া উনিতায়। । 





নিক এবং ংস্থুলের ছাত্র আমব। আবার স্কুলে পড়িতে মাইর, i লেকি জি | 
Br সেষে নি আশ্রম! সেযে ছাত্রদের পবিত্র তীর্থ স্বাদ তিমি 












টি টাল এক সক বস্তু হইত । এই কথায় ক্ষত 





APE ইস সস দি 


রর vw: রামের পৰ, “গৃহের ক S {1 মহ ন্‌ ন পড়ে কল সত্য ত্য দেশেই মহা হা পুরুষ- 
র দের স্মৃতি এই রূপে রাখিয়া থাকে। ইহাতে অতীত বাচিয়া থাকে, বর্তমান 
খল পায়, ভবিষ্যৎ বংশের আশা জাগে। মহামহোপাধ্যায় চন্্রকান্তের 
আবিাবে সেরপুর ধন্য, ময়মনসিংহ ধন্ত, বঙ্গদেশ ধন্য, ভাঁরত বর্ষ ধন্ট। 
. আগেই তোমাকে বলেছি, তার পাণ্ডিত্যের কথা| বলিব না। i 
বিনয় থাকে, সেই কথাটাই বলিব। বিদ্যার বুট নয়,_চটি ভূতা; জ্ঞানের 
কোট নয়,-সামান্ত থান কাপড়ের “আঙ্গার খা”) তাও বিশে ভাবে সংস্কৃত 
কলেজ ছু'ইবার পর? বিশ্ববিদ্যালয়ের জান গরিমার গাউন নয়”_গরিবের 
রর মতন সামান্ত উত্তরীয় এবং নামাবলী। এই সামান্ত আবরণের নিয়ে বিদ্যা 
বিনয় এবং প্রতিভার কি প্রভাই না ছিল ! “বিদ্যা! বিনয়ং দাতি” উপক্রম- 
নিকা হইতে এই পাঠ হার নিকট লইয়াছিলাম । “বিদ্ধ! বিনয় দেয়” তার... 
₹ দৃষ্টান্ত তাতে দেখিয়াছি । ফল ধরিলে গাছ নত হয় এই ত নিয়ম । কেবল 
[নারসের ফলও নত হয় না, গাছও নত হয় না। হইলে হয়ত 
লোকে উহাকে আনারস না বলিয়া “ষোলআনা রস” বলিত। মহাঁমে।- 
 পাধ্যায় ষোল আনা বিনয়ী ছিলেন। তার বিনয়ের একটি দৃষ্টান্ত বলিতে 
হি ১২৯৮ লনে ময়মনসিংহ নগরে স্বামী সত্যানন্দ এবং স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ 
বক্তৃতা করিতে আসেন। অনেকগুলি বক্তৃতা হয়। বক্তৃতায় প্রচলিত 
রি ধণেরি ডে অনেক কথা ছিল। এই সকল উক্তির প্রতিবাদ আহগ্তক 




































রা ন তিনি বলিলেন, নেদ সৃতি, পুরাণ ইত্যাদি স সংস্কৃত 
শান্ত অতি বিপুল, আ আমি তাহার কতটুকু ন! জানি। যে টুকু জানি উহা 
হইতে উদ্ধৃত করিয়া সন্দেহ নিরশন করিতে যত করিয়াছি; কত দুর সফল 
হইয়াছি তাহা আপনারা এ এবং বাহ ত খণ্ডন ( জন্য বলিলাম, রি ই 




















রাজা রাঙ্গেজলাল দশ পেটা হর ই লিৰিযাছিলেন, “সহবেৱ 


ৃ অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ । ] 





|  পিতের সলায় তার চাকচিকা ছিল না, কিন্তু তিনি প্রকৃতির শিশু, 
_. এবং পাণ্ডিত্যের মনি ।” মহামহোপাধ্যায় বক্তৃতায় কাহারও. প্র রঃ 
__ করিহে যাইয়া কুৎসা করিতেন না। তিনি শিষ্টাচার ও সাধু উক্তির 
__ প্রতিযুদ্তি ছিলেন। .. রা 
ক্রোধের দৃষ্টান্ত দিতে লোকে “অগ্নি শা ক 1ট] বলিয়া থ' 
এই পরম পৃজনীয় শৰ্ম্মায় কখনও ক্রোধের অগ্নি দেখি নাই । 
| সন্মোহঃ _ ” ইহা তিনি কেবল পড়াইতেন না-আপন: জীবনে 
| গিয়াছেন । সর্ধশ্রেণীর সকলে বিনয় এবং শিষ্টাচার গুণে ঠা i 
মহাযহোপাধ্যায় অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তি 
টি থাকাকালে তাহার, একজন স্নেহের পাত্র ্রাঙ্মমতে অসব 
হজ বাহে, বরপক্ষ তাহাকে সাগ্রহে নিমন্ত্রণ করেন।, তিনি তা 
দিকে চাহিয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হন নাই। কিন্তু বিবাহের. 
প্রাতে দেখা গেল, এই শ্লেহশীল বৃদ্ধ শাখা সিন্দুর ধান-ছুর্বা ইত্যাদি 
দেই জেহের পাত্রটীর গৃহে উপস্থিত। তিনি কেবল আনীর্বাদ জানা 
এবং আশীর্বাদের উপহার রাখির চলিয়া গেলেন না; নব বধূকে শখ). 
রঃ পাইয়া এবং আপন হাতে উভয়কে ধান- -ছুব্বা দিয়া আশীৰ্বাদ করিলেন | 
: তিনি, যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তখন কলকাতার 
্‌ রে বাবু প্রতাপচন্্র ঘোষের একখানি. বাড়ীতে বাস করিতেন। 
তিনি ওঁ বাড়ীতেই কলিকাতায় জীবন শেষ করিয়া শিয়া ৃ 











































টি a, ace. পতিত এবং. কন্যার ধনী সমাজের হন 
না হইয়া উঠিয়াছিল | ৃ : 
কণিকাতার এই বাড়ীতে থাকা কালে তাহার সঙ্গে সি সংস্কার 


(কারের পক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলনকারী তোক এবং চর | 








a তেমন কল্যাণকর হয় না উন্নতিশীল এবং সীল দলের, মতের ts 








অকালে একী কিছু খটাইয়। প্রকৃত সংস্কারের অনিষ্ট করিতে টু 
পারে না। ব্যক্তি বিশেষের সমালোচনা এবং সমাজের সমালোচনায় সংবাদ নব 
es পত্রের সম্পাদকগণের কখনও শিষ্টাচারের সীম! লঙ্ঘন করা উচিত নয়? 
es মহামহোপাধ্যায় মহাশয় সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে যে কথাটা বলিয়াছেন, 

__ পণ্তিতবর য্যান্সযূলার তাহার একখানি গ্রন্থে রাঙ্গনারায়ণ বন্ধ মহাশয়ের 
"যে একটা প্রবন্ধ টি করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ৰণ ডি 

| দেখিতে পাওয়া যায়। 

তিনি একাধারে, কৰি এবং দার্শনিক ছিজেন। এইরূপ: নিধন, 
 সটরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষায় নুতন সমাজের (যুগে 

_ জীহাকে হাৱাই আমর] অতিশয় দীন হইয়া! পড়িরাছি। তাহার স্থান 

ও নী পূর্ণ হইবে কি না জানি না। ধীহার কাছে সংস্কৃতের প্রথম পাঠ 

 লইয়াছিলাম, সেই গুরুদেবের শ্ীচরণ উদ্দেখে শত সহ্র প্রনিপাত পূৰ্বক 5 
আছ বিদার। | | 


















ঝি 42 





_নুসঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠ।। 
বঙ্গীয় ম শতাব্দীর শেষ ভাগে, ৬৮৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১২৮০ 
[ব্দে) সোমেশ্বর পাঠক নামে জনৈক কান্তকুজবাসী ব্রাহ্মণ তীর্থ 
_ পরিভ্রষণে বহির্গত হয়! স্বীয় জনগণ সহ নানাস্থান ভ্রমণ করতঃ অবশেষে 
২ নর কামাখ্যা তীর্থ দর্শন করিয়া আপিরা গারো পর্বতের পাদ-প্রবাহিতা এক 
রর  কঞোলিনী তীরে সঙ্গীয় বিগ্রহ লক্মী নারায়ণজীর আবাসস্থান নির্ধারণ করেন। 
7 সোমেশ্বর পাঠক বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং বিশেষ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ 
টি, ছিলেন। সোমেশ্বর যধন গারো পর্বতের পাদদেশে আশ্রম-স্থান নির্ধীরণ 
করিয়াছিলেন, তখন বর্তমান স্ুসঙ্গের নিবিড় অরণ্য ভূম-নেতাই নদী 
নর হিষখল। নদী পর্যন্ত_ বাইশ! গারো নামক এক প্রবল প্রতাপশানী 
ব্যক্তি (অধিকারভূক্ত ছিল এবং এই অরণ্যের চারিদিক নানাঙগাতীয় 

ভা বন্য 'অবিবাসীতে পূৰ্ণ ছিল। . সই ্‌ 
কদা একদল ধীবর সেই পার্বত্য জোতস্বতীতে মস্ত তে 
₹ দেৰোপষ সোমেশ্বরকে শ্রোতস্বতী নীরে ধ্যানময অবস্থায় দেখিতে । 






































অগ্রহায়ণ, ১৩5১৯] সঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা । 


মৎস্ত ব্যবসারী ধীবরগণ মের পাঠকের অলৌকিক; রূপ. 
তেজঃপুপ্ত কলেবর দেখিয়া: ভক্তি বশে তাহার বশীভূত হইয়। অ 
করে। সোমেশ্বরের আশ্রম-স্থানকে- দেও শীল (দেবতা ) 
করে । চ 

বীৰগণ বাইল গারোর অত্যাচারে ' 





পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সোমেশ্বর দেওশীলের : 
অপেক্ষাকৃত নিয় সমতল ভূমিতে আতিয়া তীঃ 













টস দিপুর ছিলেন, তাহার আগমনে মশোক 
শতগুণে বৃদ্ধি হইয়। উঠিল । টি ১ 
সিদ্ধ পুরুষ সোমেশ্বরকে বারা রাগ? ২ 
তেছে,_স্থতরাং তুমি এই স্থানে তোমার নূতন রাজের প্র ষ্ঠ 
সিদ্ধ পুরুষ একটী অশোক বৃক্ষ নির্দেশ করিয়া বলিলেন_-“দেখ 
এই বৃক্ষটী জীবিত পাকিবে-_মামি বলিয়া গেলাম ত তা 
কোনই অনিষ্ট আশঙ্কা নাই। এই অশোক বৃক্ষের বব 
প্রতিষ্ঠিত রাঞ্যের শীববদ্ধি এবং ইহার পতনের সহিত 
সোমেশ্বর মহাপুরুষের বাক্য ঈশ্বরের আদেশ বাণী বলিয়া 
.. রাজ্য স্থাপনে কৃতসন্কর হইলেন। ৯০ 
:. সোমেশ্বর প্রথম উগ্তমেই বাইশা গারোকে পরাভূত করিতে 
 সঙ্কল্প করিলেন। বাইশ সোমেশ্বরের সহিত রখে পরাজিত ও. নিহত 
হইলে বাইশার অনুগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গারো ভু [গণ ক্রমে আলিয়া সোমেশ্বরের 8 
- অধীনত! স্বীকার করিতে লাগিল ॥* নু 











কণ বাইশা গারো নিহত হইলে ঠাহার উত্তরাধিকারিগধ পোমেশ্বর নর আশ্রয় নি রঃ 
- করে? সোমেস্বর কৃপা, পরব হইয়া তাহাদিগকে কতিপয় গ্রাম জায়গীর স্বরূপ প্রদান 
করেন । সোমেশ্বর ঠাকুরের তয়োদশ পুরুষ অধস্তন বংশধর রাজা বিশ্বনাথ সিংহ ও সকল. 





৫৪ সৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ২য় সংখা]। 


এইরূপে সোমেশ্বর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্যের শ্রীরৃদ্ধি সাধন ও রাজ্য 
বৃদ্ধির চেষ্টায় মনোযোগী হইলেন। মহাপুরুষের সৎ সঙ্গে ও সৎ উপদেশে 





] 
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এ) 


এই রাজ্যের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠ চিন্তা করিয়। সোমেশ্বর তাহার এই নব 
‘প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে “সুসঙ্গ” নামে অভিহিত করিলেন । 








জায়গীর ভূমি বাইশার তৎকালীন বংশধর রতি গারোকে “বেদখল করিয়া “খাস” করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। রতির পুন্র ফেরা গারো তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য রাজ সরকারে 
প্রার্থনা করিয়াছিল, প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। বর্তমানে উহাদের বংশে কেহ আছে কিনা 
কেহ বলিতে পারে না। 


2 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৯-। ] অভিনব মহাদেশের সূচনা। ৫৫ 


ment সি MN তি সর্প সিসি ১০৯ UE UN সিসি পাটি ক্ল কাজ ত এসি পাপ পি শি ত লজ 


ক্রমে কাষ্ককুব্দ হইতে আৱে! অনুচর্র আসিফ! রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন 
করিতে লাগিল। এইরূপে সোমেশ্বর পাঠক রি সুসল্ রাজোর ডি 
হইয়াছিল | 





অভিনব মহাদেশের সূচন|। 


'অথ্যন-খটন-পটীয়সী প্রকৃতি তাহার জগৎ লইনা কত খেলাই 
'থেধিতেছেন, কখনও উত্ত্গ পৈগ-শূর্গকে অতল সলিলে নিমজ্জিত 
করিতেছেন, আবার কখনও অভলম্পর্শ সমুদ্রের মধ্যে শৈল-কানন 
সমাবেশ করাইতেছেন ! জগতে প্রকৃতির এই স্বষ্টি ও অভিনয়লীলা অহ্রহই 
চলিতেছে । আমাদের প্রাকৃত ' চক্ষুর সমক্ষেই যে কেবল এই স্থিতি সংহার 
কাৰ্য্য চলিতেছে তাহা নহে। আমাদের চক্ষুর অন্তবালেও এই ব্যাপার 
সৰ্ব্বদা সংঘটিত হইতেছে। ' বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণাই তাহার প্রমাণ 
প্রদর্শন করিতেছে । একদিকে প্রক্কাতি রমণী উদ্যান রচনা করিতেছেন, 
অন্তদিকে আবার সেই প্রকৃতিই তাহার ধ্বংসের বীজ তাহারই মধ্যে 
নিহিত করিয়া তাহাকে মরুভূমিতে পরিণত করিতেছেন। 

এই সুকুমার মানবদেহ প্রকৃতিরই বুচনা। আবার ইহার ধ্বংসকারী 
' উপকরণও তাহারই -কারখানাতেই প্রস্তুত হয়। 

প্রকৃতির এই নিত্য লীলার একটা টি আজ চিনতে 
উপহার দিতেছি। 

আমেরিকা মহাদেশ ও ইয়ুরৌপ ও' আফ'রিকা মহাদেশঘ্বয়ের মধ্যে 
'নুবিস্তৃত আটলান্টিক মহাসাগর ৷ এই আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে সুবিস্তৃত 
একটী স্থান আছে যাহ! 'ঞ্জলও নহে, স্থলও নহে। এই স্থানের আত্ততন বড় 
কম নহে। আয়তনে ইহা প্রায় ইয়ুরোপের তূল্য। ইহার মধ্য দিয়া জাহাজ, 
নৌকা প্রস্ভৃতি গমনাগমন করিতে পারে না; মানব অথবা অন্ত কোন জীব 
'অন্তর ইহার উপরে পার্দচারণ-করাঁও অসম্ভব । 

এই স্থান আটশান্টিক মহাসাগরের মধ্যদেশে অবস্থিত। ইহার পূর্ে 
আক্রিক! ও পশ্চিমে উত্তব-আমেরিকা। 


৫৬ ২.২. সৌরভ |... , | ১মাবর্ষ, ২য় সংখ্যা । 
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.যধন কলম্বস .উত্তর-আমেবিকা আবিষ্কার করিতে যাত্রা করেন সেই 
সময়ও তিনি এই স্থান দেখিয়াছিলেন এবং তাহার জাহাজ এই স্থানে আটক 
ইয়া যাইবার মত হইয়াছিল। তাঁহার নাবিকগণ ভাবী বিপদাশঙ্কায় 
অভিভূত হইয়া মনে করিয়াছিল যে তাহার! সমুদ্রের শেষ সীমায় উপৃনীত 
হইযাছে, এই ভাসমান পদার্থ নিচের অপর দিকে হয়ত মগ্ন শৈলাদি 
বর্তমান আছে, এখনই জাহাজ তাহাতে লাগিয়া জলমগ্ন হইবে ৷ 
| কিন্ত কলঘ্প বিপদে বিহ্বল হইবার লোক. ছিলেন না। তিনি 
অসাধারণ বৃদ্ধি- কৌবলৈ স্বী্য, জাহাজকে বিপন্ুক্ত করিয়া নিরাপদ 
স্থানে চালিত করিলেন; এবং এই স্থান নানাবিধ সামুদ্রিক তৃণ শৈবালাদি 
সমাকুধ দেখিয়া উহাকে Mar de 522০০ এই নাম প্রদান, কনের 
তদবধি এই স্থান সর্গাঁসো সাগর সিটি 5০৪) নামেই, দিত 
হইয়াছে । - 

এই সারগাসো সাগর lia এখানে প্রবন্গ বাত্যাদির প্রকোপও 
কিছুমাত্র নাই। . সামুদ্রিক ঝঞ্চাবাতের বেগ এঁঢ়ানকে সহ করিতে 
হয় না, উত্তাল তরক্নমালাও এখানে অন্তলীলার অভিনয় করেনা 'এস্থান 
নিবাত, নিষ্কম্প অবস্থায় চিরকাল রহিয়াছে। 

যাহার! বড় বড় নদীর ধারে বাস করেন তাহারা (দেখিয়া, ন ষে 
বিভিন্ন মুখীন জোতোবেগের সমবায়ে নদীর মধ্যে একরূপ আবর্তের 
উৎপত্তি, হয়; তাহার চারিদিকে আোতঃ, মধ্য স্থানে স্থির।  পানা,.শেওলা 
প্রভৃতি ভ্রোতে ঘুরিতে ঘুরিতে যদি এই মধ্য স্থানে উপস্থিত, হয় তবে 
তাহারা সেই স্থানেই, ভাসিতে থাকে । 

এই সারগাসো সমুদ্রও অনেকটা সেইরূপ। ইহার পশ্চিম এবং উত্তর 
‘দিক দিয়া প্রসিদ্ধ উপসাগরীয় ল্রোতঃ প্রবাহিত ;. ইহার দক্ষিণ দিক দিয়া 
উত্তর নিরক্ষবৃত্ত জোতঃ North Equatorial stream এবং পূৰ্ব্ব উত্তর 
আফ্রিক আোতঃ বহিতেছে। এই সব স্রোতের সমবারে যে আরর্ডের সৃষ্টি 
হইয়াছে সেই আবর্ত, এই সারগাসো। সমুদ্রকে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া 
রাখিয়াছে। ইহার. জলের কোনও বাহক প্রচলন রক্ষণ দেখিতে পাওয়া 
বায় না। আভ্যন্তরীণ আোতঃ আছে কিনা তাহা, কিন্তু এখনও সম্পুর্ণ জানা 
যায় নাই। তবে যতদুর জানা যায় তাহাতে অন্তঃ আোতের বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া! যায় নাই। 


পি পি 








অগ্রহায়ণ ১৩১৯-।,] অভিনব-মহাদেশের সূচনা। ৭ 


/ এই স্থানে সমুদ্রের জব স্থির। কলিয়া নানার্দিক হইতে ল্রোতের-সহিত 
আগত বহুবিধ সামুদ্ৰিক শৈবালাদি “এইখানে জমা হইয়া" থাকে।. এইরূপ 
জমা হইয়া] থাকিতে. থাকিতে এই 'স্থান ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ. করে এবং 
এই সব শৈবালাদিপূর্ণ তাসমান-ক্ষেত্রের বেধও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
এই স্থান নির্কাত। বলিয়া,.কত জাহাজ 'এখানে আসিয়া 'আট.কাইয়া 
গিয়াছে ।' .আর মুক্ত হইতে পারে নাই 1.'- | 
” "অনেক সময় অনেক জাহাজ পথ-তষ্ট হইয়া অদৃস্ত হয়, তাহাদের আর 
কোনই খোজ পাওয়া যায় না। ' বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান-.করেন 'ষে- এসব 
জাহাজ হয়ত এই সাঁরগাসো সমুদ্রেই আট্কাইয়া যায়। 

এই সমুদ্রে যে শৈবালরাশি বহু যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে তাহারা 
একই জাতীয়। এই এক জাতীয় শৈবাল এত অধিক পরিমাণে আর 
কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না.)ঃ আর; এই শৈবালের তুল্য শৈবালও 
অন্ত কোথায়ও এ. পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, নাই। এই শৈবালারত ভাগে 
নানারূপ আচ্চর্য্য জীবসমবায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সারগাসো 
সমুদ্রের প্রকৃতি নিন করিবার জস্ বৈজ্ঞানিকগণ অনেক চেষ্টা করিতেছেন। 
তাহাদের চেষ্টার ফলেই ইহার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

Challenger expedition নামীয় বৈজ্ঞানিক অভিযানের অধ্যক্ষ 
Sir Wyville Thomson সাহেব বলেন যে, এ স্থানের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্য- 
প্রদ। কলম্বদও এই কথাই বণিয়া গিয়াছেন। T॥০m॥৷5০n সাহেব 
আরও বলেন যে এই স্থানে যে সব জলজ জীব দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহাদের মধ্যে প্রাকৃতিক আত্মরক্ষণীববত্তির দৃষ্টান্ত জাজ্জল্যমান। এই 
সব জীবের আপন আপন দেহের বর্ণ সমুদয় সামুদ্রিক শৈবালের বর্ণের 
সহিত সম্পূৰ্ণ মি মিশিয়া যায়। এরূপ না হইলে উত্ভীয়মান পক্ষীকুলের চপ 
কইতে আত্মরক্ষ। কর। ইহাদের পক্ষে শ্প্ূর্ণ, অসম্ভব হইত, তবে ইহারা 
থেচর হইতে এই উপায়ে মুক্তি, রাত করিলেও জ্লচর বৃহৎ মত্স্তগণের 
কবল হইতে নিষ্কৃতি পায় না! 

এই স্থানের সমুদ্রের স্থিরতাব, বাত্যাদির অভাব এবং বিস্তীর্ণ সমুস্র- 
শৈবালরাশির লঘু, এই সমুদয় বস্তুকে ভাসিয়া থাকিবার পক্ষে সাহায্য করে। 

পণ্ডিতের! অনুমান করেন যে, এই সমুদ্রের তলদেশে এই সমুদয় বস্ত ও 
শৈবালের গলিত অংশ ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া ইহাকে শত শত বৎসর পরে 
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“একটি, বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডে পরিণত, করিবে।- -তখন-. ইহা নার-একটি নূতন 
। নহাদেশরূপেনানারূপ: আশ্চর্য্য উত্ভিদ:ও জীবসমূহে।পরিপূর্ হই! উঠিব 
177. ধইনঅংশোর সমুদ্রের গভীরতা কত, 'তাহানির্ণক্ করিরার? কোন, উপ্লায় 
 নাই,-তবে;ইহার আশে-পাশে। সমুদ্রের: গৃভীরতা) তিন :মাইল হইবে, ইহা 
:পঞ্চিতেরা-পরিমাপা করিয়া, দেধিয়াছেন।।, উপসাগরীয়ংজোতেঃ, এবং সামুত্ধিক 
স্রোতের যে মৃত্তিকারাশি স্থলভাগ। হইতে বাহিত «হইয়া, আইসে। তাহারও 
ক্নেক।অংশ-এই স্থানে, আসিয়া জন! হয়৷ ॥ সুতরাং ক্রমে ক্রমে. এই.: বিস্তীর্ণ 
মুত কালে মহাদেশে ।পারণতহইবে,তাহাতে ার/রিচিত্রতা কি)? ২.১: 
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৫ ছু বুজার সনে আমার বিভব লবি যাবে চুকে! ৷ 
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২ “তণে হারে যার না দাওয়া, ধরা যদি দে সে'নিজে _ মা 
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৫ হক মা বহরে, চুন নিশির নু্পনে!, 

১. হাক না নেশী উচ্ষে লেগে, আবেক জানে আধ স্বপনে, 

77577125242 রত 
+ মুঁভি-অ। শো, না-ই বানা হৃদয়-তটে রণ না| 
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8 "' প্ত্হামিক . কালীপ্রসন্ন। লিরিয়াছেন “ইংরেজী: হাসে নি 
আছে, শান্ুজার শাসন কালে ;সুবিখ্যাত ডাক্তার বৌটনের -ক্র্যাণে 
ইংরেজ কোম্পানী বার্ষিক তিন হাঁজার..টাকা মাত্র, পেক্কস্‌- দিয়া,.বিনা 
যাশুলে বাঙ্গলাযব, রাণিজ্য.. করিবার অনুমতি, প্রাপ্ত ,হন।” (+৮) ইংরেজী 
ইতিহাসের এই উজির ভিত্তি ছুইজন ইংরেজ এতিহাসিক ।--আমরা প্রথমে 
সেই তিহাপিক দয়ের উক্তির অনুবাদ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত .করিয়! 
পরে এই প্রনঙ্গীয, অন্তান্ত-কথার.আলোচনার, প্রয়াস গাইব ।,.. 

» প্রথম, বক্তা History of the ০0101050778 78596078, of the 
British Nation in, Indostan’ প্রণেতা. সুপ্রসিদ্ধ-. ঞতিহাসিক: ঘর্শো 
(0775). অর্দে ১৭৮ নে, তীহার- ইসিবি নিয়োদ্ধৃত'রর্ণন। 
মিনি করেন 8. ১7, CR 

& ". “বৌটন. নামক একজন ইংরেজ রি টি নি এই 
দেশে বাণিছোর: সুবিধা. ভোগ্ন . করিতে সক্ষম. হইয়াছিলেন।,.. বৌটন 
১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে সাহন্সা সাঙাহানেরএরু..রুন্থার..চিকর্িৎসার্থ সুরাট ..হইতে 
আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং.বাদশাহ অন্তান্ত অনুগ্রহের সঙ্গে. .বৌ টনকে 
তাহার রাজ্যের সর্ব, বিনা.সুকে রাণিজ্য করিতে. অনুমতি প্রদান করেন। 
বৌটন এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া.পণ্যাদি.জ্রুয় করিবার. উদ্দেশে রঙ্গদেশে গমন 
ক্রেন এবং তথায় পণ্যাদি ক্র করিয়া উহা.সমুদ্রপথে.সুরাটে প্রেরণ করিবেন, 
এইরূপ মনস্থ করেন।- . সৌভাগ্য .বশতঃ বঙ্গদেশের, শাসনকর্ভীর এক 
প্রিয়তমা! স্ত্রী অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং. নবার .বৌটনকে.,পীড়িতার, আরোগ্য 
করণ মানসে ডাক্তার নিযুক্ত করেন এবং রৌটনও, তাহাকে, নিরাময় করেন। 
এই ঘটনা না ঘটিলে বাদসাহ্‌ দত্ত অনুমতি গত্রে. বৌটনের কোনই ফল লাভ 
হইত না। নবাব বৌটন্‌কে প্রচুর পুরষ্কার প্রদান ও বাদ্সাহী সনন্দাম্ুযায়ী 
তাঁহাকে বাণিদ্য,করিতে অনুমতি প্রদ্ধান.করেম এবং বঙ্গদ্েলে: যে. ইংরেজ 
আসিবেন, তাঁহাকেই বিনাশুক্ষে বাণিজ্য করিতে .দবিবেন, এন প্রতিহত 
হন।..বৌটন স্থরাটেেরঃ.শারনকর্তীকে," এইসকল .বিবরণ জ্ঞাপন .করিলে, 
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শাসনকর্তার পরামর্শাহুসারে ১৬৪* সনে কোম্পানি ইংলগু হইতে পণ্য-পূর্ণ 


ছুইখানি.জাহাজ প্রেরণ কর্ন; বৌটন এই$:জাহাজ দবয়ের এজেন্টগণকে 
নবাবের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। নবাব সন্তানের সহিত ইহাদের 
অভ্যর্থনা করেন এবং, বাঁণিক্ধযে হাতে: তাহাদের' কোনরূপ: 'অস্ুবিধা না 
হ্র/তাঁহার ব্যবস্থা করিয়া দেন'।! এই ;সকল সুবিধার. 'জন্তই, বঙ্গদেশে 
ইংরেজের বাণিক্য ক্রমেই প্রসার লাভ করিতে থাকে 1৮ (২), 7 ১ 
শনন্ততম বক্তা" প্রতিহাসিক ইয়া ষ্ট্য়াট তাঁহার ' History - of 
Bengal’< বলিয়াছেন £-- সু সত 2 
' “১৪৪৬ হি'জিরায় ' (১৬৩৬ ' খৃষ্টাব্দে ) সম্রাট সাজাহানের এক 'কক্গার 
বন্ত্রাদিতে আগুন লাগায় বাদসাহজাদীর ' অঙ্গের' অনেক স্থান পুড়িয়া যায়'। 
উল্জীর আসদ খাঁর 'পরামর্শ'সুসারে'সুরাট হইতে পত্র পাঠ একজন সার্জন 
পাঠাইতে 'আদেশ হয়।” সুরাটের কুটীর অধ্যক্ষগণ “হোপওয়েল” জাহাজের 
ডাক্তার গ্যাব্রিয়েল বৌটনকে এই:কার্য্ের,জন্য মনোনীত করেন এবং তিনিও 
যথাসম্ভব সত্বর সম্রাটের ছাউনিতে উপস্থিত হইয়া বালিকাকে আরোগ্য 
করেন। সম্রাট প্রীত হইয়া বৌটনকে পুরষ্কার প্রার্থনার আদেশ' করিলে, 
তিনি ইংরাজোচিত ত্যাগ'ম্বীকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ও নিজ স্বার্থে 
অল্লাঞ্লি-দিয়! যাহাতে তাহার শ্বদেশবাসিগণ বিনাস্তঙ্ছে ও অবাধে রাজ্য- 
মধ্যে বাণিজ্য করিতে পারেন, তাহাই প্রার্থনা করেন। তাহার প্রার্থনা 
মঞ্জুর কর! হয়'এবং যাহাতে তিনি স্বয়ং নিখ্বিবাদে বঙ্গদেশে পৌঁছিতে পারেন 
তাহারও' ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্গদেশে পৌছিয়া তিনি পিপলি গমন করেন 
এবং ১৬৩৮ ' খৃষ্টাব্দে" তথায় একখানি জাহাক্গ পৌছিলে, সম্রাটের ফার্মীন 
অন্থসারে'তিনি বিনাুক্কে ক্রয় বিক্রয় করিতে থাকেন। 
পর বৎসরে বাক্গকুমাঁর সাসুজীঁ বঙ্গদেশের' শীসনকর্তারূপে রাঁজমহলে 
'পৌছিলে বৌটন তথায় গমন কর্বেন। তাহাকে সম্মানের সহিত অত্যর্থনা 
করা হয়। 'অস্থঃপুরস্থ একজন স্ত্রীলোক 'সেই সময়ে পীড়িতা ছিলেন; 
বৌটনের হস্তে তাহার চিকিৎসাভার' ন্যস্ত হইল" বৌটন সহজেই এবং 
অত্যর্পকাঁল মধ্যেই তাহাকে আরোগ্য করেন এবং তথায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন 
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কষধা প্রচার করেন। ষট্‌ যার্টের ইতিহাস ১৮১৩ ধষ্টানে'লিখিত। কিন্তু তৎপূর্বে 'অর্দে এই 
বৃত্তাস্ত প্রকাশ করেম। অর্দের ইতিহাস ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। 


মগ্রহায়ণ,"১৩১৯:৮ ; ভাক্তারসবোঁটর । ৬১ 
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ক্রম: এইকগে, তিনি বিপ্র-প্রতিপভিতেসমাটেরআদেশ:বহাল রাখিতে 
সক্ষম-হনন। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে পূর্বোক্ত: জাহাখ)মি-ধিলাভ হইতে, পণ্যাদিসহ: 
বঙ্গদেশেউগস্থিতংহয়, - বৌটনের প্রজাবো-এই-জাহাজের এজ্েট ব্রিজ মান্‌ 
সাহেবকেও মাসুদা সমাদূরের-সৃহিত গ্রহণ করেন: এবং ইংরেজগণকে। বালেশ্বর 
এবং'হুগলিতে কুট, খুঁলিরার অঙ্গয়তি প্রদান ক্রেন।॥ইহার কিছুকাল: পরেই" 
মিঃবৌটনওপ্রানত্যাগী'ুরেন্টা কিন্-তিলি-ফে সুখ্যাতি অর্জন (রুরিয়াছিলেন,' 
সেই. নুর্ধ্যাতিরুব্লেই ইংরেজগণ নির্কিবাদেভ্বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেনগ” » 7 কাটে 28:18 অতি উর এত 
“অন্দে ও'্ট য়ার্টের বৰ্ণনাগ:কিু কিছু ব্যতিক্রম থাকি: মূলত সি 
আধ্যান এক. - এবং .এই-.দুইণ আধ্যানের- উনির-. নির্ভর-করিয়াই অন্বান্ত 
এতিহাসিরগণ 'তাহাদের-শ্ব স্ব: গ্রন্থে অল্প বিস্তর ' পরিবর্তন: সহকারে,এই 
বৰ্ণনাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু-বার্তরিক” ঘটন! কি, “তৎসন্বন্ধে- এ পৰ্য্যন্ত 
কেহই তত্বাহুসন্ধানে. সক্ষম হইতে-পাঁরেন নাই। সম্প্রতি ওঁতিহাসিক ফষ্টর' 
বিস্তর : অনুসন্ধানে 'বিলাতের -“ভারত- আফিসেরু” (India 0০8.) 
পাঁঞুলিপির মধ্যে একখানি পত্র, প্রাপ্ত হইয়াছেন।- আমর! প্রথমতঃ এই 
পর হইতে আমাদের যে অংশ প্রয়োজন, সেই অংশের অনুবাদ গা 'করিয়! 
পরে ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব ।- EX I~ 
- 4১৬৩৬ খৃষ্টান্দে গ্যাব্রিয়েল ৰৌ নামক ত এহেন নামক 
জাহাঁদে-সুরাটে পৌঁছেন) বৌটন.যখন স্ুরাটে ছিলেন।-. তখন সম্রাটের 
বক্সী আসাত্থা সুরাটের: কোম্পানীর, কুঠীর অধ্যক্ষকে একজন সার্জন 
পাঠাইতে আদেশ. প্রেরণ করেন। সমাটের:, কন্তার ,কাপড়ে আগুন লাগায় 
তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি দগ্ধ হইয়াছিল? :তাহাকে নিরাময় করিবার গন্য 
বৌটনকে-দরবারে প্রেরণ করা হয় সেখানে বৌটনকে সম্মানের সহিভ 
অভ্যর্থনা করা হয় এবং দৈনিক. ৭₹ টাকা! করিয়া .বেতন- দেওয়া - হয়। 
বৌটনকে দরবারের স্থায়ী চিকিৎসক বূগ্রে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব. হয়, কিন্ত 
তিনি উহাতে সম্মত না হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করেন এবং নানাস্থান 'পরি- 
ভ্রমপ করিয়া, অরশেষে বঙ্গদেশে উপস্থিত,হন,।: “রাজকুমার, সুজা, তধন- রাঁজ- 
মহালে অবস্থিতি করিতেছিলেন্‌ 7 বৌটন তথায়. গমন।করিলেন। "তিনি যে 
সময় সম্রাটের, দরকারে থাকিয়া! সম্নাট-কন্তাবু [চিকিৎসা করিয়াছিলেন; সেই 
সময়ে বঙ্গদেশীয় একজন সভাসদ -তীহাকে. সেইস্থামে- দেধিয়াছিলেন ;' "এই 


৬২ র সৌরভ |. : [ ১মববর্ষ, বয় সংখ্যা । 
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সভাসদ, বঙ্গদেলে: প্রত্যাগমন করিয়া ' বৌটনকে রাজযহালে. দেখিতে 
পান.। সেই সময়ে সুজা এক প্রিয়তম! বাদী (৩ ).অস্ুস্থা থাকায় 
বৌটনের উপর তাহার চিকিৎসার, ভার স্তত্ত হয়''এবং দৈনিক: দশটাকা 
করিয়! তাহার বেতন ধার্য্য করা হয়। বৌটন. অত্যন্প ময় মধ্যেই: বাদীকে 
সুস্থ করেন। এই. ঘটনায়, সুজা প্রীত হইয়া বৌটন বাণিজ্য করিবার 
অভিলাষী কিনা জিজ্ঞাসা করেন এবং যৌটনের্‌ 'সন্মতি. বুঝিতে পারিয়। 
তাহাকে বিনাশ্ডকে বীণিগ্যের অনুমতি 'এবং দুইটী নিশীন (৪) প্রদান 
করেন। বৌটন পিপি পৌঁছেন এবং সুরাট অভিমুখে ষীন্্ী জাহাজে 
তত্রস্- প্রেসিডেন্টের ' নিকট সংবাদ প্রেরণ, করেন.। প্রেসিডেন্ট ছুইবার 
পণ্য-পূর্ণ জাহাজ প্রেরণ: করেন এবং. বৌটনও বিনাপ্তক্কে ও বি বাধায় 
ক্রয় বিক্রয় করিতে থাকেন |: পরে ব্রিঙ্গ মান্‌ নামক অন্ত একজন সাহেব 
কোম্পানীর এজেন্ট রূপে তথায় উপনীত হইলে বৌটনের প্রার্থনায় মুগ্ধ" 
তাহাকে বালেশ্বর ও হুগলিতে কুটা নিৰ্ম্মাণ করিতে আদেশ গ্রদান করেন। 
যতদিন ‘যুক্ত কোম্পানি” ছিল, ততদিন এইসকল স্থানে কুট ছিল। পরে 
ওঁ কোম্পানি উঠিয়া গেলে, বঙ্গদেশীয় কুীর অধ্যক্ষ পল ওয়াল গ্রে, 
বালেশ্বর হইতে ' মছলিপট্টমে যাইবার সময় সুজার নিশান হারাইয়া ফেলেন। 
এই সময়ে “মরিস্‌ টম্‌সন্‌ কোম্পানি” নামে আর একটী কোম্পানি' ছিল 
কিন্তু তাহাদের নিশান বা পরোয়ানা ছিল নাঁ। মিঃ বৌটনও এই সময়ে 
মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং সেইজন্য উল্লিখিত কোম্পানি বৌটনের ভৃত্য 
প্রইস্‌ সাহেবকে ধরিয়! পুনরায় নিশানাদি প্রাপ্ত হন। + ** 4” ' 
: ্রতিহাসিক ফষ্টরের যে. পত্র "আমরা উদ্ধৃত করিলাম, সে পত্রথানি 
সম্ভবতঃ জন্‌ বিয়ার্ডের লিখিত। বিয়ার্ড ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বঙগদেণীয় কুঠী- 
গুলির এজেণ্ট ছিলেন। তাঁহার মতে বৌটন ‘হোপওয়েল’ জাহাজের 'ডাক্তার 
ছিলেন; ; কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্ত কোন: প্রমাণই পাওয়া'ষাষ না| ' এস্বানেও 
দেখা যাইতেছে যে সম্রাটের কন্তার পীড়ার জন্যই বৌটন দরবারে প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। " 
* সম্পতি ‘ইণ্ডিয়া আফিসে? (17018 ০6০) এ সম্বন্ধে আর একখানা 
দলিল পাওয়া গিয়াছে। ইহার তারিখ ওরা জানুয়ারী, ১৬৪৫। এ সময়ে 


(৩) Concubine” বলিয়া উল্লিখিত হয়াছে। | 


7208) “ago noshanua,” 





'অগ্রহায়ণ,- ১৩৯৯ 1 ডাক্তারএবৌটন। ৬৩ 
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সুরাটে-অত্যধিক, -ধধংধরচ হওয়ায় তত্রস্থ জিতের নিকট, ই ইহার কারণ 


জিজ্ঞাসা কর্‌] হয়'। তচুত্তরে কৌন্সিল, বলেন যে, “মামাদের 'বিশিষ্ট-বন্ধু ও 
সম্রাটের প্রধান ওমরা আশালৎ :ধী- অনেকদিন, হইতে.তীহার নিকষ র্যাধি- 
চিকিৎযার্থ ,একজ্জন চিকিৎসক, পাঠাইতে আমাদিগকে .অন্ুরোধ করিয়া 
আসিতেছিলেন।. আমরা “হোপওয়েল” .: জাহাজের ডাক্তার :বৌটনকে 
তাহার-নিকট প্রেরণ করি! .আশালৎ খা ইহাতে এত; দূর প্রীত. হইয়াছেন, 
ষে মিঃ টার্ণারের আগ্রাপরিত্যাগ কালে তিনি নিজেই তাহাকে সম্রাটের 
সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিয়া দেন ।. টি প্রীত -হইয়) এক ফার্খীন 
প্রদান করিয়াছেন. ০১ 7১ is Gt 

উপৰ্যয, ক্ৰ বিবরণে দেখা ie যে রান্জকপ্তা জাহানারার সা 
ba satel RAR ৯2 882 
:. এতদ্ব্যতীত্‌ আর একখানি গ্রন্থের পাগুলিপিতে, তার একটা বি 
পাওয়া যাইতেছে। ' (৫). ইহাতে গ্রন্থকার বলিতেছেন বে,। “গ্যাব্রিয়েল 
বৌটনের 'জন্তই- ইংরেঞ্জগণ বঙ্গদেশ্ে বিনাশুক্কে...বাণিজ্য করিতে সমর্থ 
হইব্নাছিলেন।-. নব।বের.পত্বীর-ব্যাধি আরোগ্য করিতে সমর্থ হইলে, নবাব 
তাহাকে পুরষ্কত করিবেন, এইন্ূপ অভিলাধ প্রকাশ করেন। : তথন্‌ তিনি 
নিঙ্গ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া, ইংরাজেরা 'যথেচ্ছা-কুী স্থ।গন, করিতে 
পারিবেন, এরূপ বাজ-আদেশ প্রার্থনা করেন। নবাব তাহার প্রার্থনা 
গ্রাহ্য করিয়া ইংরেজদ্রিগকে বিনাশুক্কে বাণিজ্যের ও কুঠী স্থাপনের অগ্গমতি 
প্রদান করেন। 

উল্লিখিত দুইটী বিবরণেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। দ্বিতীর বিবরণে ' 
দেখিতে পাওয়া বায় যে ইংরে্জমাত্রকেই বাণিজ্যের সুবিধা প্রদান কর। 
হইয়াছিল-৷ "কিন্তু প্ৰধমটীতে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। সুতরাং, এই দুই বিবরণ আলোচনা করিয়াও কোন নির্দিষ্ট 
সিদ্ধান্তে উপনীত: হওয়1 যায় না। 

বৌটন সম্বন্ধে আরও একখানা পত্র পাওয়া গিয়াছে। ৯৬৫০ খৃষ্টাব্দে 


মালা হইতে বঙ্গদেশে লায়নেস্‌ (17590595) নামে একখানি বাহাজ 


প্রেরিত হয়। এই জাহাঞ্জ বালেশ্বরে.পৌছিনে জ্বাহা্জের অধ্যক্ষ যে সকল 
ব্যক্তিকে হগলিতে. প্রেরণ .করেন, তাহাদের. সঙ্গে যে, লিপি প্রেরিত, হইয়া- 


(e) India Office Revurds, 








৬৫ সৌরভ: - [ ১ম- বর্ষ, হয়'সংখ্যা)। 
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ছিল. তাহাতে দৃষ্ট হয় যে অধ্যক্ষ গ্যাব্রিয়েল কৌটনের -সাছায্যে একখানি 
ফার্ম্যন; প্রাপ্তির-চেষ্টা..করিতে আদেশ' করিকীছিলেন' (২) এবং তাহার 
পত্:'55৫২ শরীষ্টানদে' গ্যাব্রিয়েল 'বৌটনের 'চেষ্টায়ই মাত্র- তিন 'সহশ্র-মৃদ্রা 
ব্যয়ে ইংরেঞ্জ.'বাণিদ্যাধিকার প্রাপ্ত. হইয়াছিলেন'।' এই চিঠি দৃষ্টে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয়"ঘেঃ বেঁসময়ে। ইংরেজ বৌটনের সাহাধ্যে সনন্দ "পাইয়া ছিলেন 
বলিরা”ইতিহাসৈ কথিত হইয়াছে সৈ সময়ে ইংরেজ কোন সনন্দ 'পান 
নাই? LOE AEN is Hs 152 নারি 1১ 

', বৌটনের কৃতিত্ব সন্ধে. আরও! সন্দেহের "কারণ" এই ষে, চির 
জাহানারা ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে অগ্নিদঞ্ধা হন, এদিকে বৌটন' ১৬৪৫ "খৃষ্টাব্দে 
আগ্রায় -প্রেরিতা', হন.। ' "সুতরাং. তিনি: যে: রাঁজকুমারীর-চিকিৎসার্থ . 
প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয়' না'। "অধিকন্তু, একধানি দেশীয় 
।ইতিহাসে” দেখা *বাইতেছে যে, রাজকুমারীর,: চিকিৎসার্থ লাহৌর, El 
একজন প্রধিতনামা চিকিৎসক প্রেরিত হইয়াছিলেন। '' 

4;বৌটনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমরা স্বপক্ষে ও' বিপক্ষে টা তত 
উদ্ধৃত করিলাম ।,আমাদের বোধহয় এ সম্বন্ধে আরও বৃত্তান্ত না জানিতে ১ 
পারিলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া "সম্ভবপর হইবে 'না। - শুধু ' ইণ্ডিয়া 
নাভির নত রর Ls কর Lia পারে না। ৯ " 
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tw) | ন fun how necessary it will be for ‘the béttér 2১06 ou the 
88740179051 18০৮ to ‘have ১ the ‘Prince's ‘firman, and 7856 Mr; Gabriel 
Boug lito Chirdrgeon to hepilunbe, promises boncernidg-Uhe-same,” (Wilson i 
Early Auuuals P 26) এরা রাকা 
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বধ্য ভূমির ভীষণ দৃগ্য । 











১ম বর্ষ |) ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩১৯ সাল। ওয় সংখ্যা। 








| ভত্বাবশিষ প্রণেতা 
স্বর্গীয় কালীকান্ত বন্যালঙ্কার | 


বঞ্জভূমি বহুঞ্জাচীন ' কাল হইতে সারস্বতগণের পবিত্র লীলা নিকেতন 
বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং স্ুধীগণের আবাস স্থান বলিয়া সর্বত্র সংপৃজিত। 
এই বঙ্গতূমিতে স্মার্ড রঘুনন্দন জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সর্বশাস্ত্রবিৎ বাচস্পতি 
মিশ্রের মত খণ্ডন করতঃ স্বমত স্থাপন পূর্বক অষ্টাবিংশতি তত্ব স্থৃতি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সেই তত্ব গ্রন্থের মতেই অধুনা বঙ্গদেশ পরিচালিত 
হইতেছে । বঙ্গদেশবাসী আর্য্য-ধর্ম্মাবলন্থীর ' জন্ম হইতে মৃত্যুর পর 
পারলৌকিক ক্রিয়া পর্য্যন্ত, উক্ত মহাত্মার মতান্ুসারেই নির্বাহ হইয়! থাকে। 
উক্ত স্বার্ভ' ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের মত অনেক স্থানে খণ্ডন করিয়া এক দরিদ্র 
ব্ৰাহ্মণ তত্ববিশিষ্ট নামক যুক্তিপূৰ্ণ উপাদেয় গ্রন্থাবলী প্রধয়ন করিয়া গিয়াছিলেন। 
সেই অদাধারণ ধী:শভি সম্পন্ন মহাত্মার নাম কালীকান্ত বিগ্তালক্কার। 

জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমার অধীন মাঘান গ্রামে 
বিখ্যাত পূৰ্ণানন্দ বংশে উক্ত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
৬ কাণ্তিকেয়চন্্র পঞ্চানন, মাতার নাম কাত্যায়ণী দেবী ৷ ইনি শকাব্দ ১৭৩ 
অন্দে ( বঙ্গাব্দ ১২১৮) জন্মগ্রহণ করেন। ' 
_ কালীকান্তের পিতা কাণিকেয় পঞ্চানন এবং পিতামহ নারায়ণ যায় 
বাগীশ উভয়েই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। স্থায়বাগীশ মহাশয় মাঘান গ্রামে 


৬৬ সৌরভ। [১মবর্ষ, ওয় সংখ্যা । 


ও পাশপাশি পাাশীপীসাপিশিশাশাশীশাপিশাশাশাশী পাশা, 





বন্ধ্যঘটী বংশে বিবাহ করিয়া এই গ্রামেই বাস করিতে আরম্ত করেন। 
তাহার সহিত তদীয় কনিষ্ঠ সহোদরও মাঘান গ্রামে গমন করেন। ন্তায়- 
বাগীশ মহাশয় অত্যন্ত কালীভতক্ত ছিলেন। কথিত আছে শেষ জীবনে 
প্রতি মাসেই অতি আড়ম্বর সহকারে ইনি এক একটী কালী পূজা করিতেন। 
মাথান গ্রামেই কাস্তিকেয় পঞ্চানন মহাশয়ের জন্ম হয়। “তিথি তত্বাবশিষ্টের” 
শেষাংশে কালীকান্ত বিদ্যালস্কার মহাশয় তদীয় পিতার এবং স্বকীয় পূর্ব 
বাসস্থানের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন_“কাষ্টদীপ পুরাস্থায়ী শ্রীপূর্ণানন্র 
বংশজঃ রূপঃকার্তিক ইত্যাধ্য শাস্ত্রে পঞ্চানন স্তঃ।”' 

কালীকান্ত কাঁটীহালী গ্রামকেই কাষ্টদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
এই গ্রামেই পরমহংস পূর্ণানন্দ গিরি জন্মগ্রহণ করেন; বর্তমান সময়ও 
পূৰ্ণানন্দ বংশীয় অনেকেই এথানে বাস করিতেছেন। 

বাল্যকালে কালীকান্তের পিতার নাম “কুষ্চন্দ্র” রাখা হয়, কিন্তু তিনি 
দেখিতে রূপবান পুরুষ ছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে “কার্তিক” বলিয়! 
ডাকিত। তিনি তদন্থুযায়ী “কার্তিকেয়চন্ত্র” নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
কাত্তিকেন্» পঞ্চানন মহাশয় দুইবার দার পরিগ্রহ করেন। প্রথম! পত্নীর 
গর্ভে কষ্চানন্দ সিদ্ধান্ত ও দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে কালীকাস্ত বিদ্ভালঙ্কার ও 
কাঁলীবিক্কর ভট্টাচার্য্য এই ছুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। কান্তিকেয় পঞ্চানন 
মহাশয়ের মৃত্যুর পর কৃষ্ণানন্দ সিদ্ধান্ত মহাশয় অপর ছুই ভ্রাতা হইতে পৃথক 
হইয়া বা করেন। ইহাদের সাংসারিক অবস্থা তত ভাল ছিল না। 
কালীকান্তের জন্মগ্রহণের পর পঞ্চম বর্ষে তাহার বিস্তারস্ত হয়। বিদ্যারস্তের 
পর তিনি পিতার নিকট বর্ণমালা শিক্ষা করেন এবং পরে স্থত্র আবৃত্তি ও 
সন্বিবৃত্তি অধ্যয়ন করেন; ক্রমে স্বীয় পিতার নিকট ও মানগ্রী নিবাসী স্বগীয় 
পণ্ডিত কমলাকান্ত বাচ্পতি মহাশয়ের নিকট অধায়ন করিয়া ব্যাকরণের 
পাঠ শেষ করতঃ নবদ্বীপে গমন করিয়! ন্যায় ও স্বৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন 
এবং বিদ্যালঙ্কার উপাধি লাভ করেন্‌। | 

কালীকান্ত অত্যন্ত মেধাবী ও চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন, তিনি এত দ্রুত 
'লিখিতে পারিতেন যে বর্তমান যুগের পণ্ডিতগণের মধ্যে এরূপ দ্রুত লেখক 
বিরল। ইহার নিজ হস্ত লিখিত বহুবিধ গ্রন্থ বর্তমান আছে। 

ময়মনসিংহের অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে বিখ্যাত গাঙ্গুলী বংশে ৮ তারাকাস্ত 
্ায়রত্ব নামে একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন, কালীকাস্ত প্রায়ই শিবপুর 








পৌষ) ১৩১৯ । ] স্বীয় কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার । ৬৪ 
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গ্রামে তাহার নিকট গিয়া স্বার্ রঘুনন্দনের মৃত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত স্থাপন 
করতঃ বিচার করিতেন। এইক্পপ নানাস্থানের স্বার্ত পণ্ডিতগণের সঙ্গে 
প্রায়ই তাহার -বিচার হইত। ক্রমে তাহার যশ পার্শবর্ভা স্থান. সমূহে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল । তিনি উপাধি গ্রহণের পর বাড়ীতে টোল স্থাপন 
করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাহার ছাঁত্রগণ অনেকেই বিখ্যাত পণ্ডিত 
বলিয়া প্রপিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পাঠ শেষ করিয়া চতুষ্পাঠী 
স্থাপনের পর বাড়রী গাঙুলী বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ 
করিবার জন্য অনেকেই. তাহাকে অন্থরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্তালঙ্কার 
মহাশয় কিছুতেই সম্মত হন নাই। সেই সময়ে প্রার অধিকাংশ অধ্যাপকই 
অধ্যাপনা আরম্ভ করার পূর্বে উদ্ধাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন ন!। বিদ্যালম্কার 
মহাশয় যখনই কোন পণ্ডিতের উচ্চ প্রশংসা শুনিতে পাইতেন, তখনই তাহার 
নিকট উপস্থিত হইয়া বথুনন্দনের স্থতি সম্বন্ধে তাহার বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত 
করিতেন । এই উদ্দেপ্তে তিনি বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, ৮ কাশীধাম প্রভৃতি 
অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন) এবং সেই সকল স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের 
সহিত বিচার করিয়া জয়লাভ করেন । 

এইরূপে বিগ্য।লঙ্কার মহাশয়ের খ্যাতি ক্রমে দেশময় বিস্তৃত হই পড়িল । 
এই সময় তিনি কোচবিহার রাজসভার যাইয়। প্রধান প্রধান পঞ্ডিতগণের 
সহিত এক স্বৃতির বিচারে জয়লাভ করেন। ৬ শিবগ্রসাদ্দ বৰ্সী মহাশয় 
ততকালে কোচবিহার রাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।* ইনি অত্যন্ত বিদ্যোৎপাহী 
ছিলেন। বিদ্যালক্কার মহাশয়ের এরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া রাঞ্জমন্ত্রী 
মহাশয্ন বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। এবং তাহাকে তথার কিছুকাল 
অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন । 

কোচবিহার রাজসতায় থাকিয়া বিগ্ালঙ্কার মহাশয় তাহার প্রতিতা 
প্রকাশের রিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি রধুনন্দনের মৃত খণ্ডন 
করিস যে সকল তন্বগ্রন্থ প্রণঘন করিতেছিলেন তাহা তিনি রাজমন্ত্রী মহাশয়ের 
নিকট উপস্থিত করিলেন এবং কেবল অর্থাতাবেই যে তাহাব উদ্দেশ্য কার্ষ্যে 
পরিণত হইতেছে না তাহ] বুঝাইপ্া দিলেন। বিদ্যোৎ্সাহী মন্ত্রী শিবপ্রসাদ 
বন্পী বিগ্ভালন্তাবের গুণে পৃর্ব্বেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, এইবার তাহার গ্রন্থগুলি 


* রঙগপুর জেলার অন্তর্গত নাওভাজ] নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত রায প্রমদারপ্রন বকৃসী 
'চৌধুবী নহাশষ ইধারই পৌল্র। লেখক। 


৬৮ সৌরত। [১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা। 


পাশপাশি সিসিপিিি পিছ প পিস ৪৯ ৬ এসপি তাং পি ৩৮ ৩৯১ ০৮ পি তি শিট ত্সাি ততম পাতি পাপিসপাসিিসা পিপিপি পাত পপ পাখি ছি = 


পণ্ডিত সমাজের আলোচনার জন্য সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং রাজ বৃত্তিভোগী 
পণ্ডিতগণ দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া! বিগ্যালস্কার মহশরকে সহ এ সকল গ্রন্থ দেশ 
বিদেশে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের নিকট এবং নানাস্থানেব বাঁজসভায় প্রেরণ 
করিলেন। . এই সুষোগে পুনরায়. বিদ্ধালঙ্কার মহাশয় বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, 
৬ কাশীধাম, 'প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান পর্যটন করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন ও . 
নানাদেশের পণ্ডিত -মগুলীর সহিত শাস্ত্রীয় ' তর্ক দ্বারা ও নানাগ্রস্থাদি দর্শন 
করিয়া প্রমাণাদি সংগ্রহ করতঃ “তত্বাবশিষ্টের”” দি থণগুগুলি সংশোধন 
করেন- - - 
, অতঃপর বাজ মন্ত্রী মহাশয়ের বরে তত্বাবশিষ্ট গ্রস্থাকারে হইতে 
আরম্ভ হয়। ' 
রা গ্রথাবলীর কেবল মাত্র “আহ্িকাচার ভরি মুদ্রিত 
হইয়াছিল। ইহার পর-রাজমন্ত্রী মহাশয় পরলোক গমন করিলে মুদ্রন কার্ধ্য 
বন্ধ হইয়া যাঁয়। রাজমন্ত্রী মহাশয়েব মৃতুর পরও বিগ্যালঙ্কার মহাশয় গ্রন্থ 
প্রণয়নে বিরত ছিলেন না। রামন্ত্রীর মৃত্যুর পরবর্তী" সময়ে লিখিত 
“যজুর্কেদীয় শ্রাদ্ধ” প্রয়োগের প্রথমে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন £₹__ 
- *শ্রান্ধদেবং নমস্কৃত্য যজুষাং শ্রাদ্ধ সিদ্ধয়ে । 
ছন্দ্যোগশ্র'দ্ধ কৃত্যাদি বিশেষ শ্রাদ্ধযুচ্যতে ॥' 
,আহিকাচারকোদ্বাহ তিপি শুদ্ধি ক্রিয়ান্তচ - 
= তত্বাবশিষ্টং কৃত্য পি তত্তদাশা ন শামাতি | 
7-5 নী মন্ত্রী বিস্বোগেহপি কাশীংগত্বা পরাত্মুখঃ'। 
£: ০০ সুখ্যাতিং লৈ[কৃতঃ শ্রত্বা বক্ষ্যমানং সমাশ্রিতঃ ॥ ' 
--- সপৃর্ধীপং রামরত্বাধাং প্রিয়া ভাতৃ দয়া স্বিতং। " | 
_ ২. কালীশঙ্কর দত্তন্ত রাজ্ঞঃ পুত্রাৎ সুমঞ্জনাৎ | ৪,২ 
ধাম নারায়ণাধ্যানাজ্জাতমিন্দ্র সমপ্রভাং । 
-* যোহসৌধৰ্ম্মে লয়ে শৌচে নৃপান।যুপমাং গতঃ ॥ 
তস্যৈব শরণং"প্রাপ্য কালীকান্ত তিধো দ্বিজঃ। 
তত্বাবশিষ্টাবশিষ্ট মান্গুক্ল্যাছুপক্র্ষে ॥” 
. বাস্তবিক বক্সী মহাশষের অর্থবায় অত্যন্ত কার্যকরী হইযাছিল; 
কালী কান্ত সর্বদাই তাহার গুণগান করিতেন। - তিনি তাহার অধিকাংশ 
পুস্তকেই কৃতজ্ঞতা সহকারে রাজ মন্ত্রী মহাশয়ের না উল্লেখ করিয়াছেন। 


| পৌষ, ১৩১৯ ৷] স্বীয় কালীকান্ত বিদ্ালঙ্কার। ৬৯ 


৭ ও 


রামন্্ী ৫ যে তাহাকে ননিহানের পণ্ডিত লতার ও রাজসতার প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন তাহাও তিনি তাহার গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। : “উদ্বাহতত্বাবশিষ্টের” প্রথমে 
বিগ্ভালগ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন__ 
“প্রজাপতিং নতিং কৃত্ব। প্রজাকল্যাণ হেতবে 
তত্বাবশিষ্ট মুদ্ধাহে ক্রবেহং বিদ্ুষা সহ ॥ 
_বিচার্ষৈ/ব নবদ্বীপে শ্রীশ চন্দ্র নৃপান্তিকে 
কালীকান্ত ভিধো বিপ্রঃ প্রেরিতো রাজ মন্ত্রিন ॥”? 
বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কোন বিষয়ে তত্বান্ুসন্ধান 
করিতে যাইয়া তাহাতে এরূপ লিপ্ত হইতেন যে 
তখন তাহার বাহিক দৃষ্টি একেবারেই থাকিত না। 
 বিগ্তালগ্কার মহাশয়ের স্বমতে সর্বদাই বিশ্বাস 
ছিল। তিনি প্রত্যহ জলে অবগাহন- করিয়া 
“অঘমর্ষণ খ্রি” ইত্যাদি মন্ত্রের অনুযায়ী কাৰ্য্য 
করিতেন। গো-শুঙ্গের জলদ্বারা প্রত্যহ স্নান 
করিতেন, বিবাহাদিতে পশু বন্ধন তাহার মতান্ু- 
মোদিত ছিল; স্বীয় কন্যা জয় সুন্দরীর বিবাহ 
"কালে তিনি গো বন্ধন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াঁ-. 
ছিলেন ; বিবাহ সভায় উপস্থিত বহু পণ্ডিতের 
অন্কুরোধে পরিশেষে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। 
তিনি উপনয়নার্থা মানবককে প্রাতর্ভোজনের 
বাবস্থা দিতেন । তাহার স্বতিবিরুদ্ধ না 
নেক মত ছিল।- 


বিদ্যালস্কার মহাশয়েরু স্বহত্ত, লিখিত “যজুর্বেেদীয় শ্রাদ্ধ প্রয়োগ” গ্রন্থের প্রথম পাতা।। 





বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কোন স্থানেই বিচারে 
পরাস্থ হন নাই; এক্ষন্ তাঁহাকে দিগ বিজয়ী পণ্ডিত বলিলেও অত্যুক্তি 
হয়না, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের অন্যতম ছাত্র বাড়রী গ্রাম নিবাসী ৮ কালী 
প্রসাদ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বিগ্ালক্কার মহাশয়ের নানাস্থানে বিচারে 
অনন্তসাধারণ শক্তি দেখিয়| তাহাকে “সর্বজ্ঞ মহাদেব” বলিয়! প্রকাশ 
করিতেন । বাস্তবিক যে গ্রন্থ তিনি কোন দিন অধ্যয়ন করেন নাই বিচারে 
পূর্বপক্ষের সেই গ্রন্থের প্রশ্নাংশেরও তিনি অতি সুন্দর সমাধান করিতেন। 


< 


৭০. পৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ওয় সংখ্য।। 
তিনি “প্রায়শ্চিত্ত তত্বাবশিষ্টের” প্রথমে লিখিয়াছেন__ 
“নত্বাশিবং পদদ্বন্দং জ্ঞানদং বিশ্বকারণং | 
প্রায়শ্চিত্তেহবশিষ্টেঞ্চ কালীকাভ্তোহব্রবী দিজঃ ॥ 

গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে ৫_-“ইতি শ্রীপুণানন্দ পরমহংস পূর্ববংশজাত 
কার্তিকের পঞ্চাননাত্মজ কালীকান্ত বিগ্যালঙ্কার কৃতং প্রায়শ্চিত্ত তত্বাবশিষ্টং 
সমাপ্তং। শকাব্দ ১৭৮০ । সন ৮২৬৫ মার্গশীৰ্যস্য পঞ্চদশ দিবসে। 

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় স্বপ্রণীত “‘উদ্বাহ তত্বা- 
বশিষ্ট” নামক গ্রন্থে “সংস্থিতায়াং” বচনের যে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল £_ 

“সংস্থিতায়াং সন্নিবিষ্টায়াং ভার্ধ্যায়াং পতিত্বে 
নাশ্রিতয়ামিতি যাবৎ সপিগ্ডি করণাস্তিকমিতি 
সপিণ্ডী করণং সপিওত বিশিষ্ট করণং এক শরীরা- 
বয়বান্বয় করণং বিবাহ ইতি যাবৎ তথাচ সপিণ্ডী 
করণান্তিকং বিবাহান্তিক মিত্যর্থঃ ৷” এ 

এরূপ নূতন নূতন ব্যাখ্যা অনেক স্থলেই 
আছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া! যাইতেছে ভয়ে সৈ 
সকল উদ্ধত হইল না। 

ময়মনসিংহের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেত! 
শদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ,* মজুমদার মহাশয় 
“ময়মনসিংহের বিবরণ” নামক গ্রন্থে লিখিয়া- 
ছিলেন ঃ_ 

“বিগত শতাব্দীতে যাহার! সংস্কৃত সাহিত্যের 
আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
কালীবিগ্যালঙ্কারের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য, 
তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইহার 
প্রণীত ““অষ্টাবিংশতি তত্বাবশিষ্ট” একখানা উচ্চ- 
শ্রেণীর তত্ব গ্রন্থ । এই গ্রন্থে তিনি স্মার্ভ রঘু- 
নন্দনের মত ভ্রান্তি" পূর্ণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে 
= চেষ্টা করিয়াছিলেন ।” 
এই গ্রন্থ প্রকাশের পর মহাযহোপাব্যায় চন্দ্রকান্ত তকালঙ্কার মহাশয়ের 


গ্রন্থকারের সহস্ত লিখিত ”উদ্বাহতত্বাবশিষ্টের" প্রপম পাত! । 
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মহিত মজুমদার মহাশয় সাক্ষাৎ করিলে: তর্কালঙ্কার মহাশয় ভাঁঘাকে 
বলিয়াছিলেন_-“আগনি কালীবিগ্ঠালঙ্কার সম্বন্ধে অতি সামা) উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহার টায় পণ্ডিত আমাদের দেশে খুবই বিরল ছিল। 
ইহার জন্মভূমি ময়মনসিংহ, ইহা আমাদের পক্ষে 
মহা গৌরবের বিষয়। ইনি রথুনন্দনের মত 
কেবল কাগজ পত্রে খণ্ডন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন 
না, এই মত প্রচারের ভন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিরা- 
ছিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় তাহার ভাল সহায়ও 
জুটিয়াছিল! কোচবিহারের রাজমন্ত্রী তাহার 
পাণ্ডিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার গ্রন্থের মুদ্রণ ও তাহার 
মতের প্রচার কার্য্যে সার হইয়া ঈাড়াইয়াছিলেন। 
এইরূপে তাহার দু এক খানা গ্রন্থ মুদ্রিতও 
হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস কালীবিগ্ভালঙ্কার 
আর দশ বৎসর জীবিত থাকিলে সমাজে একটা! 
ঘোর পরিবর্তন হইত ৷” 

বিগ্তালঙ্কার মহাশয় শুধু ময়মনসিংহের, নহে 
বঙ্গের একটী উজ্জল রত্ব ছিলেন। কাটিহালী 
পরমহংস পুর্ণানন্দ গিরির জন্ম গ্রহণের পর 
পূর্ণানন্দ বংশের ইনিই একমাত্র মুখোজ্জল কারী 
সন্তান। ইনি পূর্ণানন্দ বংশ অধিকতর সমুজ্জল 
করিয়! গিয়াছেন। 

ধন সম্পত্তির পতি ইহার আদৌ স্পৃহা ছিল 
না। অনেকে ইচ্ছা! করিয়া উহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। নানাস্তানের বহু জমিদার এবং 
রাজন্যবর্গ ইহাকে বহু ব্রন্গোত্তরাদি দান করিরা- 
ছিলেন । 
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কালী বিষ্ভ।লক্ক।র মহাশয় চলিয়! গিয়াছেন; তদীয় কীর্তি অদ্যাপি বর্তমান 
আছে। “অষ্টাবিংশতি তন্বাবশিষ্ট” ইহাকে অমর করিয়া রাখিবে। 
শকাবা ১৭৮৬ ( বঙ্গাব্দা ১২৭১) সনের মাঘ মাসে বিগ্যালঙ্কার মহাশয় 












পরলোক, গমন করেন, lL । তিনি কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া ৰ যান ন নাই 1 নিয়ে টা 
আহার বংশাবলী প্রদত্ত হইল। * 










a _রাঢ়াগত অনন্তাচার্ধ্যের বংশধর পরমহংস পূর্ণানন্দ পিত্ত -- 
* শীনারায়ণ স্যায়বাগীশ 


৬ কান্ডিকেয়চন্দ্র পঞ্চানন 















৬ কৃষ্ণানন্দ সিদ্ধান্ত ৬ কালীকান্ত ৬ কালীকিঙ্কর 
5, বিদ্তালঙ্কার ভট্টাচার্য্য 
৬ রাঁজকিশোর ভট্টাচার্য্য 

তৎ্কন্যা জ্রকালিদাদ 
৬ জয়মুন্দরী দেবী - -ভষ্টীসার্ধ্য 






রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 






শ্ীকুলচন্ শ্রীবিপিনচন্্ শ্ীসুরেশচন্র .. এরশশীকুমার 
ভট্টাচার্য্য ভট্টাচার্য্য ভট্টাচার্য্য ভট্টাচার্য্য 






জযোগেন্দরচন্দ্র (বদ্ধাভূষণ। 


নক্ষত্রের গঠনোপাদান। 


একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন ৮_-“আমরা যে ধুলি পদদলিত করিয়! 
সর্বদা! চলাফেরা করিতেছি, তাহা! কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের যোগে উৎপন্ন তাহা 
স্থির করিতে যথেষ্ট আয়োজনের প্রয়োজন হয়, কিন্ত কোটি কোটি মাইল 
দুরের ছোট বড় নক্ষত্রের গঠনোপাদান নির্ণয়ের জন্য একটুও কষ্ট স্বীকার 
করিতে হয় না।” 

কথাটি সম্পূর্ণ সত্য । ক্ষুদ্র রি গঠনোপাদ নির্ণয় করিবার ভন্ 
আধুনিক বীক্ষণাগারে যে, কত কাচের নল, কত ছোট বড় যন্ত্র, কত 
রাসায়ণিক দ্রব্যের ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বিজ্ঞালজ্ঞ পাঠকের অবিদ্দিত 
নাই। আয়োজনের একটু ক্রুটী, এবং সরঞ্জামের একটু অভাব হইলে, 
আর গঠনোপাদান নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু কোটি কোটি মাইল দুরের 
ষে মহাহ্্যগুলিতে আমরা নক্ষত্রের আকারে আকাশে দেখিতে পাই, 
একটি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের আলোক বিশ্লেষ করিয়া, 
গঠনোপাদান ' নির্ণয় করা যায়। কেবল ইহাই নহে, ওঁ সকল নক্ষত্রে যে 
বাষ্প হ্বলিতেছে, সে গুলি স্থির আছে, কি চঞ্চল হইয়! ছুটাছুটি করিতেছে, 
তাহাও এ ক্ষুদ্র যন্ত্র ্বারা নির্ণয় করা যায়। 

নক্ষত্রের গঠনোপাদান নির্ণয়ের যে প্রক্রিয়া আজ জ্যোতির্বিস্তাকে এত 
উন্নত করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অহুসন্ধান করিতে গিয়ে দেখা যায়, প্রায় 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে (১৮৫৯ সালে) প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কাঁরকফ (Kirchhoff) 
এবং বুন্সেন্‌ (88057 ) প্রথমে ইহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। দাস্তিক 
মান্গষ যখন মনে মনে ভাবিতে থাকে, এই বুঝি আমরা জ্ঞানের সীমায় 
আসিয়া দাড়াইয়াছি, তখন প্রক্ৃতি দেবী তাহার চিররহস্যময় অবগুঠন 
মোচন করিয়া এমন একটি মুর্তি দেখান যে, তাহ! দেখিয়া মানুষ অবাক্‌ হইয্া 
যায়। তখন মানুষ বেশ বুঝিতে পারে, তাহার জ্ঞানের পরিধি কত ক্ষুদ্র । 

১৮৫৯ সালে জ্যোতিবিদ্গণ গ্রহণের পতিবিধির অতি স্ন্্ম গণনা করিতে 
পারিতেন। কয়েকটি ধূমকেতুর ভ্রমন পথও ইহারা আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন এবং কোন্‌ সময়ে কোন্‌ ধূমকেতুর উদয় হইবে তাহাও বলিতে 
পারিতেন। যে নিয়মের অধীন হইয়া কোন গুরু পদার্থ উপর হইতে 
ভূতলে পড়ে, সেই নিয়মের অধীন হইয়া গ্রহ নক্ষব্রতারা৷ সকলই যে, পরিভ্রমণ 


৭৪ সৌরত। [ ১ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা। 


পিস পলাল তল কতপত পাতা ~~ 


করিতেছে প্রাচীন জ্যোতিষিগণ তাহা জানিতেন না I আমাদের ভূমধ্যা- 
কর্ষণই যে একই ব্রান্ধাণ্ড ব্যাপী মহাকর্ষণের অঙ্গীভূত তাহা এই সময়ে 
জ্যোতিষিগণ বুঝিয়াছিলেন। যুগ্ম তারকার (Binary 5815) গতিবিধিতে 
এবং সর্য্যের পরিভ্রমণে মহাকর্ষণের নিয়ম ধরা পড়িয়াছিল। লাপ্লাসের 
নীহারিকা বাদে এই সময়ে অনেকে আস্থাবাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক 
অত্যুঞ্ণ জ্বলন্ত বাম্পরাশি হইতেই যে আমাদের এই সৌরজগতের উৎপত্তি 
হইয়াছে, তাহ! সকলেই স্বীকার করিতেন । কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ উপাদানে 
আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী চন্দ্র, মঙ্গল বা শুক্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহগণ 
গঠিত, তাহা কোন জ্যোতিষীই বলিতে পারিতেন না। এতদ্ব্যতীত গ্রহ 
নক্ষব্রগণের প্রাকৃতিক অবস্থা কি প্রকার এবং তাহাতে জীব বাস করিতে 
পারে কিন! এ সন্বন্ধেও তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল না। লঘু মেঘখণ্ডের 
ন্যায় যে সকল জ্যোতিদ্ধকে আমরা এখন নীহারিকা ([ব০১০1০০ ) বলি, 
সেই সময়কার জ্র্যোতিষিগণ তাহা বার বার পর্যযাবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং 
সেগুলিকে অতি দুরবর্ভাঁ নক্ষত্রপুঞ্জ বলিয়াই তাহাদের ধারণা ছিল। 

দুরবীক্ষণ ষন্ত্র ও ফোটোগ্রাফি জ্যোতিঃশান্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে'। 
আমরা নগ্নচক্ষে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তা ছাড়া যে, কোটি কোটি 
নক্ষত্র আকাশে রহিয়াছে, তাহা এ ছুই যন্ত্রের সাহায্যেই আমরা জানিয়াছি। 
আজকাল নক্ষত্রের যে সকল মানচিত্র অতি. অন্ন মূল্যে আমরা পাইতেছি, 
ফোটোগ্রীফিই সেগুলিকে নিখুঁত করিয়া অীকিতেছে। কত নক্ষত্রের গতি 
যে, ফোটোগ্রাফির সাহায্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা হয় না। পূর্বে 
মাইরা (1118) আল্গল্‌ (248০1) প্রভৃতি ককেকটি মাত্র নক্ষত্রকে 
আমরা পরিবর্তনশীল (5:81 ) বলিয়া জানিতাম। এক ফোটোগ্রাফির 
প্রসাদে পরিবর্তশীর নক্ষত্রের তালিকা সুদীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রমগুলের 
যে সকল ফোটো গ্রীক. এখন প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে ছোট খাটো পাহাড় 
ও গুহার পরিচয় পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। 
,.. পুর্বোজ্ত কথাগুলি খুব সত্য, কিন্তু আলোক বিশ্লেষ করিয়া জ্যোতিষ্ক- 
দিগের গঠনোপাদান নির্ণয় করিবার পন্থা! আবিষ্কার হওয়ার পর স্ষ্টিতত্বের 
যে সকল রহস্ত আরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বুড়ই অন্কুত। রশ্মিবিশ্লেব দ্বারা 
আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার যে সকল মহারদ্ব. লাভ করিয়াছে, তাহা সত্যই 
অতুলনীয় ৷ 
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.. যাহা হউক রশ্মিবিশ্লেষ ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে আলোক তন্বের কতক- 
গুলি গোড়ার কথা মনে রাখা আবশ্যক হইবে । | ; 
দুইশতাধিক বৎসর পূর্বে জগদ্বিখ্যাত মহাপত্তিত নিউটন্‌ দেখাইয়াছিলেন, 
হর্য্যের শুভ্রালোক বা অপর কোন উজ্জল পদার্থের সাদা আলোক তে-শিরা 
কাচের ভিত্র দিয়া চালাইলে তাহ! যখন সেই কাচখণ্ডের বাহিরে আসে, 
তখন, আর শুভ্রালোক থাকে না। রামধন্থতে যে সপ্তবর্ণের প্রকাশ দেখা 
যায়, সেই লোহিত, পীত ও হরিৎ ইত্যাদি নানাবর্ণ সেই এক শুভ্রালোক 
হইতেই উৎপন্ন হয়। দেয়ালগিরি বা ঝাড়-লঠনে যে তে-শিরা কাচ ঝুলানো 
প্বীকে, তাহা লইয়া কেহ পরীক্ষা করিলেও সাধারণ শুত্রালোককে এ প্রকার 
বহু বর্ণরশ্মিতে বিশ্লিষ্ট হইতে প্রত্যক্ষ দেখিবেন। , এই পরীক্ষা হইতে নিউটন্‌ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ত্য বা অপর কোন পদার্থের সাদা আলোক প্রকৃতই 
সাদা নয়, তাহা রক্তপীত ও সবুজনীল প্রভৃতি বন্ধ বর্ণরশ্মির সগ্মিলনে 
উৎপন ৷, এই সিদ্ধান্তটি আজও পণ্ডিত সমাজে গ্রানথ হইয়া আসিতেছে ! 
নবী ফাঁকের ভিতর দিয়া আলোক আনিয়া সেই তে-শিরা কাচের 
ভিতর দিয়া উহা চাঁলাইতে থাকিলে, যে বর্ণরশ্সি পাওয়া যায়, সেগুলিকে 
অতি সুস্পষ্ট দেখা যায়। পর্দার উপরে বা দেওয়ালের গায়ে এই প্রকারে 
যে নানাবর্পের আলোক রশ্মি আসিয়া! পড়ে, তাহাকে বৈজ্ঞাণিকগণ 
Spectrum বলেন, আমরা তাহাকে বরণচছত্র নামে অভিহিত করিব । সক্ধীর্ণ 
ফাকের ভিতর দিয়া আগত আলোকের বর্ণছঞ্জে রক্ত, পীত, সবুজ নীল 
প্রভৃতি প্রত্যেক রশ্মিরই এক একটা স্থান নিষ্ট থাকে । বিছ্যাতেত্ আলোক 
রা গ্যাসের আলোক এ প্রকার বিল্লেষ করিলে, বর্ণচছপ্রে, সকল বর্ণই পর 
পর প্রকাশিত দেখা ষায়, বণচ্ছিত্রে কোন বিচ্ছেদ অর্থাৎ ফাকা স্থান থাকে 
না। কৃুর্য্যরশ্মির বর্ণচ্ছত্র উত্পন্ন করিনেও ওঁ প্রকার প্রায় অবিচ্ছিন্ন বর্ণচছত্র 
পাওয়া যায়, কিন্তু সুক্ম পরীক্ষায় যাঝে মাঝে কতকগুলি বর্ণের.অভাব সুস্পষ্ট 
দেখা গিয়া থাকে,। বর্ণচ্ছত্রে এই বর্ণ রশ্মিহীন স্থানগুলিকে কৃষ্ণ রেখার ন্যায় 
দেখা যান । এত শতাব্দীর প্রথমে ওলাষ্টন্‌ ( Wollaston) এবং ফ্রান্হোফারু 
.{ Franeubhofar ).নামক ছুইজন বৈজ্ঞানিক সৌরবর্ণচ্ছত্রে এ কৃষ্তরেথার 
আবিষ্কার কারিয়াছিলেন। ‘আবিষ্কারকের নাম অনুসারে সেগুলি আজও 
জ্রান্হোফারের রেখা ( Franeuhope’s Line ) নামে পরিচিত হইতেছে ! 
যহাহউক হৃর্য্যের বর্ণচ্ছত্রে কতকগুলি বর্ণের অভাব আবিষ্কৃত 'হষটয়াছিল 
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বটে, কিন্তু কি কারণে সাধারণ অবিছিন্ন বর্ণচ্ছত্র হইতে এ বর্ণগুলির লোপ 
পায়, তাহা সেই সময়ে কেহই স্থির করিতে পারেন নাই । এই ব্যাপারের 
ব্যাখ্যানের জন্ত বৈজ্ঞানিক্দিগকে অর্থ শতাবাকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে 
হইয়াছিল। 

হাইড্রোজেন্‌ বাষ্প পুড়িয়া যে ক্ষীণালোক উৎপন্নকরে তে-শিরা কাচের 
সাহয্যে তাহার বর্ণচ্ছাত্র উৎপন্ন করিলে দেখা যায়, সর্য্যাপোকের বর্ণচ্ছত্রে 
যেমন অবিচ্ছেদে সকল গুলিরঙ্গ পরে পরে প্রকাশ পায়, ইহাতে তাহা থাকে 
না। স্থানে স্থানে একটা রঙ্গের সুল রেখা লইয়াই ইহার বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন হয়। 
কিন্তু সেই হাইড্রোজেন্‌ বাশ্পে যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করিয়া পোঁড়াইতে 
থাকিলে, এ সুল রেখাময় বর্ণচ্ছত্রই ক্রমে পাশাপাশি বাড়িয়া সৌরবর্ণচ্ছত্রের 
ন্যায় অবিচ্ছিন্ন হইয়া দাড়ায় । সৌরবর্ণচ্ছত্রের মাঝে মাঝে কেন বর্ণহীন 
কৃষ্ণরেথার উৎপত্তি হয়, এই পরীক্ষা হইতে তাহার 'কতকটা আভাস পাওয়া 
গিয়াছিল। সোডিক্ম নামক ধাতু বা সেই ধাতুঘটিত কোন পদার্থ পোঁড়া- 
ইলে যে আলোক হয়, তাহার বর্ণচ্ছত্রে রক্ত, নীল, সবুজ প্রভৃতি কোন রঙ্গের 
প্রকাশ থাকে না, কেবল বর্ণচ্ছত্রের পীত রঙের স্থানে দুইটি উজ্জল, পীত 
রেখা দেখা দেয়। ' বৈজ্ঞানিকগণ এই বর্ণচ্ছত্রের সহিত সূর্যের বর্ণচ্ছত্র 
তুলনা করিয়া দেখিরাঁছিলেন, সৌরবর্ণচ্ছত্রের যে অংশে ছুটি কৃষ্ণ চিহ্ন আছে 
সোভিয়মের বর্ণচ্ছত্রের ঠিক সেই অংশেই এ দুইটি উজ্জল পীত রেখা 
রহিয়াছে । কাজেই সৌরবর্ণচ্ছত্রের রুষ্ণরেখার সহিত সোভিয়মের উজ্জল 
রেখার কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকার কথা অনেকেরই মনে আসিয়াছিল। 

গত ১৮৫৯ সালে কার্কফ.ও বুন্সেন্‌ সাধাবণ বিদ্যুতের আলোকের 
বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন; বলা বাহুল্য ইহাতে রক্ত হইতে আরস্ত করিয়া 
বেগুণিয়া পর্যন্ত রামধস্ুর সকল- বর্ণ ই সুবিত্তত্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল'। ... 
আবিষ্কারকদ্বয় কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া ও আলোকের পথে সোডিয়মের 
অনুজ্জল বাষ্প রাখিয়া বর্ণচ্ছত্রের কোন পরিবর্তন হয় কি না, দেখিতে আরম্ভ 
করিয়াছিলেন। ইহাতে দ্েথা গিয়াছিল; সোঁডিয়মের বর্ণচ্ছত্রে যে দুইটী 
স্কুল গীত রেখ। প্রকাশ পায়, বিহ্যতাঁলোকের মাঝে সোডিয়য্‌ বাষ্প রাখায় 
উহার সেই অবিচ্ছন্ন বর্ণচ্ছত্রে এ পীত রেখান্বয় প্রকাশ পায় নাই । অর্থাৎ 
বিদ্যভালোকের -অথণ্ড বর্ণচ্ছত্র কেবল সোডিয়ম্‌ বাম্পদ্বারা খণ্ডিত হইয়া 
পড়িয়াছিল।. এই পরীক্ষার ফলে সৌরবর্ণচ্ছত্রে কেন কতকগুলি বর্ণ বঞ্তিত 
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স্থান থাকে বৈজ্ঞনিকগণ তাহা বুঝিতে পাড়িয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল, 
কোন বাষ্প পুডিয়া যে বর্ণরেখা উত্পন্ন- করে, সাধারণ অন্ুজ্জল অবস্থায় 
তাহাই অপর অবিচ্ছিন্ন বসি সেই সকল বর্ণরেখাগুলিকে হরণ করিতে 
পারে। 
একটা উদাহরণ দ্বারা বিষয়টা বুঝানো ষাউক। ম্যাগ নিসিয়ম্‌ ধাতুর 
বাম্প পোড়াইতে থাকিলে তাহার আলোক হইতে ষে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, 
তাহাতে রক্ত পীতাদি কোন বর্ণ ই দেখা যায় না। নীল ও সবুজের কয়েকটী 
উজ্জল রেখা লইয়াই ইহার বর্ণচ্ছত্র প্রকাশ পায়। সাধারণ বিছ্যুতালোকের 
বিপ্লেষে যে বর্ণচ্ছত্র পাঁওয়। যায়, তাহাতে একটি বর্ণেরও অভাব থাকে না, 
রক্তপীভ, সবুজ্জনীল প্রভৃতি সকল বর্ণ ই ইহাতে পর পর সুসজ্জিত থাকে । 
এখন বিছ্যুতালোকের পথে যদি এ ম্যগ-নিসিয়ম্‌ বাষ্প রাখা যায়, তবে দর্শক 
আর বিছ্যুতালোকের বর্ণচ্ছত্রকে অথণ্ড দেখিতে পাইবেন না। ম্যাগ নি- 
সিয়ম্‌ নিজে পুড়িবার সময় নীল ও সবুজে যে আলোক রেখ। উৎপন্ন করিতে 
পারত, বিদ্যুতের: অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র হইতে .সেই কয়োকটি বর্ণ হরণ করিয়া 
লইবে। কাজেই মাঝে ম্যাগ নিসিয়ম্‌ বাষ্প রাখায় বিদ্যুতালোকের বর্ণচ্ছত্র 
সৌর বর্ণচ্ছত্রের ন্যায় কয়েকটি কৃষ্ণরেখযুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইবে। 
কঠিন ও তরল পদার্থ উজ্জল হইলে যে আলোক প্রদান করে, তাহা হইতে 
অথপ্ড বর্ণচ্ছ্র পাওয়া ষায়। প্রবল বাষ্প প্রয়োগের পর বাষ্প জালাইতে 
থাকিলেও অখণ্ড বর্ণচ্ছক্র দেখা যায়। 'কিন্ত সাধারণ বাম্প প্রজ্জলিত হইয়া 
কখনই অথগ্ু বর্ণচ্ছত্রের প্রকাশ কবে না। বাম্পমাত্রেরই বর্ণচ্ছত্র স্কুল রেখা 
ময় হইয়া দেখা দেয়। সুতরাং যখন কোনও কঠিন পদার্থ বা চাপপ্রাপ্ত 
বায়বীর বস্তু উজ্জ্বল হইয়া কৃষ্ণরেখাযুক্ত খণ্ডিত" বর্চ্ছত্র দেখাইতে থাকে, 
তখন পূর্বের সিদ্ধান্ত-অনুসারে অনায়াসেই বলা! যাইতে পারে যে, এ কঠিন 
বা চাপপ্রাপ্ত বায়রীর পদার্থ নিশ্চয়ই কোন বাপের আবরণে আবৃত আছে 
এবং এই শীতল বাম্পাবরণই কতকগুলি বর্ণরশ্মিকে হরণ করিয়া ' বর্ণচ্ছত্রকে 
খত্তিত করিতেছে । আমরা পূর্বেই বলিযাছি, হাইড্রোজেন, নাইট্রেজেন, 
অঙ্গার এবং প্রত্যেক ধাতু প্রভৃতি মূল পদার্থের বাষ্প উজ্জল হইয়া অলিতে 
থাকিলে, উহাদের বর্ণচ্ছত্রে কতকগুলি স্ুলবর্ণ রেখা প্রকাশ পায়। কাজেই 
কেবল বর্ণচ্ছব্র দেখিলেই বলা যাইতে পারে যে, উহা কোন পদার্থের বর্ণ- 
চ্ছত্র। আবার ইহাঁও বলা হইয়াছে যে, কোন আলোকের পথে ষদি শীতল 
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বাশ রাখ! যায়, তাহা হইলে উহা আলোক হইতে কতকগুলি বর্ণরশ্মি হরণ 
করিয়া ফেলে। এই হয়ণ ব্যপারের মধ্যেও শৃঙ্খল আছে, & বাষ্প নিজে 
উজ্জল হইলে বর্ণচ্ছত্রে যে সকল বর্ণরেখা দেখাইত, বাছিয়া বাঁছিয়া উহা সেই 
সকল রশ্মিকেই হরণ করে। সুতরাং যে দ্রব্য উজ্জল হইলে অথগ্ড বর্ণচ্ছত্র 
প্রকাশ করে, তাহা বাম্পাবৃত হইয়া কোন্‌ কোন্‌ বর্ণের লোপে খণ্ডিত হই- 
.তেছে তাহা ঠিক করিতে পারিলে, কোন্‌ কোন, বাষ্প ভ্রব্যটিকে বেষ্টন 
করিয়া আছে তাহা অনায়াসেই নির্ণয় করা যায়। .. { 
_ শ্ৰ্য্যালোকের যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাহাতে পীতবর্ণের স্থানে কয়েকটি 

কৃষ্ণরেধা দেখা যায়। কিন্তু, আমাদের জানা আছে যে, সোডিম্‌ বাতার 
বাষ্প উজ্জল হইলেই ইহার নিজের বর্ণচ্ছত্রে কয়েকটি পীত রেথামাত্র 
দেখায় । কাজেই হৃর্য্ের অখণ্ড বর্ণচ্ছত্রে সেই .পীত রেখাগুলির অভাব 
দেখিলে অনায়াসেই বলা চলে যে,_ সুর্যের দেহ তরলই হউক, ৰা কঠিনই 
হউক, ইহার চারিদিকে নিশ্চয়ই সোভিয়মের বাণ্পের আবরণ আছে। 
এই শীতল সোভিয়মের বাম্পই সর্য্যের অখণ্ড বৰ্ণচ্ছত্ৰ হইতে পীতেব 
বেথাগুলিকে হরণ করিতেছে । 

পৃর্ধোক্ত প্রকারে অথণ্ড বর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণর্েখাগুলির অবস্থান স্নিলাইয়া, 
কোন, কোন, বাষ্প উঞ্জল পদার্থকে বেষ্টন করিয়া আছে, ভাহা আজকাল 
অনায়াসে নির্ণাত হইতেছে। এই প্রকার সৌরমণ্ডলে সোডিয়ম ব্যতীত 
লৌহ, হাইড্বোজেন, কালসিরম্‌, ম্যাগ নেসিয়সূ, পটাসিয়ম্‌ প্রভৃতি আমাদের 
সুপরিচিত অনেক মৃলপদার্ধের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । কেবল স্র্য্য নয়, 
অতি দূরবর্তী নক্ষত্র যাহাদের আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে সহস্র বৎসর 
অতিবাহন করেঃ সে গুলিরও .গঠনোপাদান তাহাদের বর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণরেখার 
স্থান পরীক্ষা করিয়া জান! যাইতেছে । আমাদেবু পরিজ্ঞাত অনেক পদার্থের 
অস্তিত্ব এই সকল দুর জ্যোতিষ্কও ধরা পঙিতেছে। আবার কোন কোন 
নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্র এমন কতকগুলি রেখা দেখা যাইতেছে যে, সেগুলি কোন্‌ 
পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি নাঁ। নিশ্চয়ই এই 
সকল পদার্থ আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীতে নাই। | 

ক্লোরিন, ব্রোমিন, গন্ধক এবং অক্সিজেন, এই পদার্থগুলি আমাদের 
পৃথিবীব অনেক জিনিষেই মিশ্রত আছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় স্বর্ধ্যের 
বর্ণচ্ছত্রে এগুলির চিহ্ন দেখা যায় না। এই ব্যাপারটি জ্যোতিষিগণের নিকট 


bon 
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একটা প্রহেলিকা হইয়া দাড়াইয়াছে। সুর্ঘ্য হইতেই পৃথিবীর জং জন্ম, কাজেই 

যে সকল উপাদানে পৃথিবীর দেহ নির্ল্মিত সৌরদেহে সেগুলির অস্তিত্ব 
থাকারই সম্ভাবনা । সার্‌ নরমান্‌ লকিয়ার ( ০০১er ) প্রমুখ আধুনিক 
জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন গন্ধক, ক্লোরিন. এবং ব্রোমিন, প্রভৃতি সকল 
মূলপদার্থই স্বর্য্যে আছে কিন্তু সুর্য্যের উষ্ণতায় সে গুলি এমন রূপাস্তরিত 


_ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা আর নিজেদের বচ্ছত্র প্রকাশ করিতে 


পারে না। মূলপদার্থের রূপান্তর নাই, কিন্তু সুর্য্যের উত্ভাপে ওঁ মূলপদার্থ- 
গুলির রূপান্তরের প্রমাণ পাইয়া অনেকে এগুলির মৌলিকতায় সন্দিহান 
হইয়া পড়িতেছেন। ll 
যাহা হউক কেবল তে-শিরা কাচের সাহায্যে সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির আলো - 
কের বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিয়া জ্যোতিষ্কের গঠনোপাদন সন্বন্ধে যে সকল তথ্য 
আজকাল আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত । রশ্মি বিশ্লেষণের এই 
সহজ প্রক্রিয়াটি আধুনিক জ্যোভিঃশাস্কে যে কত উন্নত করিয়াছে, তাহার 
ইয়তাই হয় না। 
* আমরা প্রবন্ধান্তরে রশ্মি বিশ্লেষণলদ্ধ অপর আবিষ্কার গুলির পরিচয় দিব। 
 শ্রীজগদানন্দ রায়? 


অন্দেশ। 
> 

আঞ্জিকে এনেছে প্রভাভ-পবন 

এনেছে তোমারি বারতা, 
ওগো প্রিয়তম জীবন-জীবন 

হৃদয়-বিহারী দেবতা ! 
দুয়ার মেলিয়া বাঁহিরিন্ব যবে 
নব জাগরিত-_মুখরিত ভবে, 
তোমার কৃষ্ণ কেশের শৌরভে 

পরাণ উঠিল চমকি’ ! 
প্রভাত-পবন গোপনে নীরবে 

তোমারে চুমিয়া এল কি! 
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তোমারি মোহন হাঁসির মাধুরী 

কুলসুম আজিকে পেল রে! 
বিহগ তোমার কণ্য-চাতুরী 

কোথায় শিখিয়া! এল রে! 
উদার আকাশ, বিশাল ধরণী 
কেন ডাকে মোরে “সজনী” “সঙ্জনী” 
তব ভালবাসা কভূত এমনি 

যায় নি জানায়ে সকলে! 
না বুঝি কেমনে একটী রজনী 

করিল. নূতন ভূতলে ! 

: | 
তুমি কিগে সখা, কালিকে নিশীথে 

এসেছিলে মোর দুয়ারে, 
খুমায়ে আছিন্ন, নারিন্ু পূজিতে 

হে রাজন্‌, সুখে তোমারে ! 
ডেকে ডেকে তুমি না পেয়ে আমায় 
দিলে কি বিলায়ে শেষে আপনায়, 

_ ম্বরশ-চিহ রেখে যেতে হায়, 

জগতের প্রতি অণুতে ! 
প্রভাতে জাগিয়া লভিতে তোমায় 

সকল মরম-রেণুতে ! 


৪ 

ইঙ্গিত তব নিতেছি মানিয়া 

.ত্যজিব না আজি কাহারে 
লইব পুলকে লইব বরিয়া 

সবাকার মাঝে তোমারে! 
প্রেম-মালা মোর ভুবনের;গলে 
দিন্থ দোলাইয়া আজি কৃতৃহলে, 
নয়নের জল মুছি্থ আঁচলে, 

ভূলিম্থ বিরহ-বেদনা ! 
দাড়াইনথ আসি তব পদতলে . ও 

দূরে ফেলে আর রেখ না। 


শ্রীজীবেন্দরকুমার দত্ত । 
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বা প্রথমেই বিয়া রাখ ভাল, আঙ্গ যাহ! বলিতে চাই, her ইতিহ সর 
an হইলেও তাহার কোন ্রতিহাপিক প্রমাণ নাই। কোন ফরা 
.. ইংরাজ পণ্ডিতের গ্রন্থে ইহা লিখিত হয় নাই, অথবা কোন মিনহাজ ২ 
গোলাম হে। সেনও ইহা বর্ণনা! করেন নাই। এখনও ইহ! জনশ্রুতি 
{জনকৰ তকে আমরা অন্লাপ্ত ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ কটি 
তা, কিন্তু একবারে উপেক্ষাও করিতে পারি না। 
স্তন কপ! অ।ছে--খনহামুলা জনঞ্রতিঃ”__অর্থাৎ, জনপ্রতি অনু: 
রম্পরার যে কথ! চলিয়া আনিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা 
যেদেশে ইতিহাস নাই, জনশ্রুতির অক্ষ 
[শিক সত্য অনুসন্ধানের পথ দেখাইয়া দের। এ 
টু আমাদিগকে বাঙ্গাগার কয়েকটি বিলুপ্ত মহা নগরীর 
নাইয়া দিতেছে। আজ সেই কথাই বলিতেছি। 
[কা নগরী হইতে আবস্ত করিয়া উত্তরে ময়মনসিংহ জেলার ২ 
ন পৰ্য্যন্ত ভূভাগ অত্যন্ত উচ্চ; বৃন্ধদিগের যৃখে শুনা য 
2 ভাগেই প্রাচীন সময়ে লোকের বদতি ছিল। এখন ইহার পার্স 
যেসকল স্থানে গ্রাম ও ক্ষেত্র দেখ| যায়, প্রাচীন কালে এ সকল স্থান জল৷ 
ছিল। কোনও রাষ্ট্রবিগ্লবে উক্ত প্রাচীন স্থান জনশৃন্ হইয়া গঞ্জ a 
পরিণত, এবং ব্যাত্রাদির আবাস স্থান হইয়াছে। যতদুর অঙ্গুষান করা 
যার, তাহাতে বলা যাইতে পারে সেই মহ! বিপ্লব--তিব্বচীয় বা মঙোনীয় 
তির আক্রমণ। এখনও সেই আক্রমণকারীদিগের বংশধর বলী বা 
 বাজরংণী, মান্ধাই প্রভৃতি জাতিরা এই. বিস্তৃত অরণ্য প্রদেশের অধিব।সী। যে না 
_ অনধিকারী কর্তৃক গৌড়ের পাল রাত বিলুপ্ত হইয়াছিল, অন্জুমান হয় সেই 
Ce বিদ্দেতাই এই আরণ্য, প্রদেশের পালরাঞ্ধানীও বিধ্বংদ করেন। 
এই আরণ্য প্রদেশে মিয়লিবিত কয়েকটি রাজার রাজধানীর ভগ্াবশেৰ। 
এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। 
(৯) রাজা তগদতের রাজধানী ইহা যধুপুরের জঙ্গলে অবস্থিত । 
গত সম্বন্ধে এখনও অনেক গল্প শুনা, যায়। ইনি স্বীয় মাতার ভীর্থ- “লে ২ 
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স্নানের নিমিত্ত এক পুষ্করিণীতে দ্বাদশ তীর্থ আনয়ন করেন। এখনও এ 
দীর্ঘেক! বারতীর্থ বলিয়া কথিত হয়। লোকে উহার জল পবিত্র মনে 
করে। 








বারতীর্ঘ__মধুপুর ! 


ভগদত্ত নাম হইতে দত্তবংশ বলিয়া একটি রাঞ্জবংশের সংবাদ পাওয়া] 
যাইতেছে। 

(২) কালিদাস পালের রাগ্গধানী_-ইহ] আটীয়ার পাহাড়ে অবস্থত। 
একটি স্বচ্ছতোয়! দীর্িকার নিকটে রাজপুরীর চিহু রহিয়াছে। 
+ (৩) ধামরাই গ্রামের নিকটে যশোপালের, রাজধানী । এই যশো- 
পালের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু মন্তিই এক্ষণে ধামরাই গ্রামে যশোমাধব নামে পৃর্জিত A 
হইতেছেন। 

(৪) সাভারের নিকটে হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী__হরিশ্চন্দ্ের দুর্গ ও 
পরিখা এখনও বিদ্যমান আছে। 

(৫) ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ের শ্রীপুর েশনের প্রায় ডমাইল দক্ষিণ 
পশ্চিমে ‘কুল সাঙ্গানের ছিট’ নামক স্থানে রাজা শিশুপালের রাঙঞ্রধানী। 


পৌষ, ১৩১৯।] শত কথা । ৮৬ 


উপ িপ১২৫৯৫২৮৯ ৯ পি MN DAA AAA ৮৯ ৯ ০৯ পা পাপা NAVMAN ৮৮৮৯৮৯৫৯৫৯৯ ৪৯ NADA AA 


এই স্থানে এখন বড় বড় দীঘী, অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, বড় বড় সেগ্ডণ গাছ, 
ও নানাবিধ সুগন্ধি ফুলের গাছ আছে। 

(৬) বাঞ্জেন্র পুর স্টেশনের ৩২ মাইল পূর্বদিকে চণ্ডাল রান্দার 
রাজধানী । এই স্থানেও দীঘী, অট্টালিকার ভগ্মাবশেষ, দুর্গ ও পরিখার 
চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 

চণ্ডাল রাজাদিগের সব্বন্ধে নিয়লিখিত প্রবাদ শুনিতে পাওযা যায়। 

মঘী নায়ী একটী স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থা গরু চরাইতে যাইয়া বনমধ্যে 
নিদ্রিতা হইয়! পড়ে। দৈবক্ৰমে রাঙ্গা শিশুপাল ও স্থানে উপস্থিত হন। 
তিনি দেখিলেন, নিত্রিভা মথীর উদর হইতে এক অদ্ভুত দ্যোতি বাহির 
হইয্ন| বন আলোকিত কর্িতেছে। শিশুপাল বিস্মিত হইলেন; তাহার 
দৃঢ় ধাবণ। হইল, এই রমণীর গর্ভে কোন অসাধারণ 'পুরুষ অবস্থান করি- 
তেছেন। রাঙ্জা, মথীকে জাঁগরিত করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । 
মঘী আপনার পরিচয় ও দারিত্রযের কথা নিবেদন করিল। শিশ্ুপাল, 
মঘীর ভবণপোঁষণের উপযোগী কিছু স্থান নিষ্কর করিয়া] দিলেন । 

" মীর গর্ভে প্রতাপ ও প্রসন্ন নামে দুইটি যষঞ্জ পুজ জন্ম গ্রহণ করে। 
কালে এই প্রতাপ ও প্রপন্ন পালবংশের প্রভুত্ব উচ্ছেদ করিয়া ভাওয়ালে 
স্বাধীন রাজা হয়। | 

ইহাদের রাঞ্ত্ব কত দিন স্থাধী হইয়াছিল বল! যায় না। ভাওয়ালে 
একটি জন প্রবাদ আছে যে_“টাড়ালের রাজত্ব আড়াই দিন।” এই 
প্রবাদ হইতে অনুমান হয়, চণ্ডাল রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। চণ্ডাল 
ভ্রাতৃদয়ের বিনাশ কাহিনীও কৌতুকজনক। 

প্রতাপ ও প্রসল্নের প্রভূত্ব ভাওষালে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ব্রাহ্মণাদি 
উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণ ইহাদিগকে নীচ জাতীয় বলিয়া মনে যে তুচ্ছ বোধ 
করিতেন, তাহ! ইহাদের বুঝিতে বাকী ছিলনা । একদিন ভ্রাতৃদ্বয় এই 
পরামর্শ করিল যে, ব্রা্গণদিগকে আমাদের পক্কীন্ন ভোজন করাইতে 
পারিলে আর তাহারা নীচ' বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না। 
এই পরামর্শ স্থির করিয়া তাহারা ভাওয়ালের সমস্ত ব্রাঙ্গণদ্দিগকে নিমন্ত্রণ 
করিল । ব্রাহ্মণের! তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হইবাছিলেন। জাতিরক্ষার 
জন্য অনেকেই সোণার গঁ॥ বিক্রমপুর পরগণ। প্রভৃতি স্থানে পলাইয় গেলেন । 
যাহারা পলাইতে পারিলেন না, তাহারা প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া রাপ্ঘবাটীতে 
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উপস্থিত হইলেন। আহারের আয়োজন হইল। বরাঙ্গণগণ তোজনের 
আসনে বসিলেন। কাহারও মুখে৷ একটি কথাও বাহির হইতেছেন!। 
সকলেই বিষপন বদনে ভাবিতেছেন ‘হায়, এখনই চগ্ালান্ন ভোজন করিয়া 
পতিত হইতে হইবে” 

দেখিতে দেখিতে প্রতাপ ও প্রসবের পর্বীত্বর ভাতের থালা লইয়! 
ত্রাঙ্গণদিগকে পরিবেশন করিতে আসিলেন। কে নিষেধ করিবে? 
সম্থুখে, চণ্ডাল রাহ্দ্বয় দণ্ায়মান। ভয়ে কেহ কথা. কহিতে 
পারিতেছেনা। রাজজপত্থীত্বয়, ব্রাঙ্গণগণের পাতে ভাত দিবেন, এমন 
' সময়ে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যোড়হাতে বলিতে লাগিলেন--“দোহাই মহাঁ- 
বানের, আমার একটি নালিশ আছে; অগ্রে তাহার বিচার হউক, তাহার 
পরে রাণীর! পরিবেশন করিবেন |” ব্রাহ্মণের চীত্কারে রাণীরা ভাতের 
থালা লইয়া সরিয়া গেলেন। প্রতাপ রায় প্রিজ্ঞাসা করিলেন, “বল ব্রাহ্মণ, 
তোমার অভিযোগ কি; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, কোন অভিষে।গেই ভোঙ্গন 
ন| করিয়া উঠিতে পারিবে না।” ব্রাহ্মণ কহিঙেন,-“মহারাক্ষ, ভোজনে 
আপত্তি নাই; রাজা দেবতা; রা্ধ-ম্ষী-দেবী। তাহার পর্কান্ন 
ভোজনে প্রস্তত আছি। কিন্ত যিনি পাটবাণী নহেন, আমরা তাহার হাতে 
খাইব না । এই যে দুই রাণী ভাতের থালা লইয়া আসিয়াছেন, উহার 
মধ্যে যিনি পাটরাণী তিনিই আমাদিগকে পরিবেশন করুন।” ব্রাহ্মণের 
কথ! শুনিয়! ভ্রাতৃত্বয় পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া] অন্তঃপুরে গমন 
করিলেন। 

কে পাটরাণী, ইহার মীমাংসা লইয়া অন্তঃপুরে মহা গণ্ডগোগ হইতে 
লাগিল। প্রতাপ ও প্রসন্ন উভয়েই রাজা, উভষের শ্ত্রী-ই বাণী। কেহই 
ছোট রাণী হইতে সম্মত নেন; রাজারাও কেহই আপনার স্ত্রীকে ছোট 
রাণী করিতে. প্রস্তত নহেন। বিবাদ প্রথমে বাক্যে, শেষে অস্ত্রে 
আরস্ত.হইল। দুই ভাই অসিহত্তে পরম্পরকে আক্রমণ করিলেন। 
সেই -আক্রষণে উভয়েই নিহত হইলেন। চাণ্ডাল রাজত্ব ধ্বংস হইয়া 
গেল । | ৪১ 

এই প্রবাদ হইতে অন্ততঃ এটুকু এঁতিহাসিক সত্য বলিষা গ্রহণ করা 
যাইতে পাপে যে, চগ্ডালদিগের আক্রমণে শিশুপালের রাজ্য ধ্বংস হয 
এবং ব্রাহ্মণদ্দিগের কৌশলে চণ্ডাল রাজাদিগের বিনাশ ঘটে । | 
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' এই চগালেরকে, তাহা নির্ণয় করিবার সুযোগ এখনও বটে. নাই। 
নখী.নাম-হইতে কেহ কেহু অনুমান 'কবেন, ইহার] মঘ জাতীক'। চট্রগ্রাম 


বা ব্ৰহ্মদেশ হইতে ইহারা ভাওয়ালে আসিয়াছিল.11) 5. ও 


' অল্প দিন হইল 'বেল1ব গ্রামে ভোজ! 'বর্ম্মার ' একখানি '.তাম্রশাসন 


আবিষ্কৃত হইয়াছে আমরা 'যে. প্রদেশের কথার 'এই 'প্রবন্ধে অবতারণ! 


করিয়াছি, ‘বেলাব’ও সেই প্রদেশেরই অন্র্গত। ‘ব’-অন্ত বনু" গ্রাম * এই 
প্রদেশে আছে। 'ঝ এর অর্থ কি বল৷ যায় না; কিন্তু উহার যে একটা 
অর্থ ছিল. এবং সেই অর্থ, কালে:লোকে ভুলিয়া গিয়াছে তাহা ঠিক । ভোক্গ- 
বন্ধার তাত্রশাসন হইতে অনুমান, 'করা যায়৷ এই প্রদেশে 'বর্মা রাজবংশ 
রাজস্ব করিয়া গিয়াছেন,"'এবং'এই উন্নত ভূভাগেই বিক্রমপুরের স্ন্ধাবার 
স্থাপিত ছিল। শেষে রাজ! বল্লীল। সেনের. সময় রাষপালের নিয় ক্ষেত্রে 
‘বিক্রমপুরের রাজধানী পরিবর্তিত হয় অনুসন্ধান করিলে এই উন্নত, প্রদেশের 


'অরপ্য,হইতে: প্রাচীন কালের..আরও অনেক ইহ আবিষ্কৃত হইতে 
পাঁরে। nr 


ডিসির RE উর 


ব্মহিলার উচ্চশিক্ষা | 


সম্পাদক মহাশয়, 
আমার চিরস্সেহশুল কাকা ক’বছর - হলো অমর-ধামে চলে গেছেন। 


গেছেনইবা, বলি” কি কারে। সময় সময় এ এখনও যে আমি ভীকে আমার 
চোখের স।ম্‌নে দেখতে পাই, তার কথা স্পষ্ট শুন্তে পাই। 





" ''* একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে'ষে, এই অঞ্চলের কোন রাজা ভাহাব নির কুলোস্তবা 


গতীকে সমাজ : ভয়ে পরিতটাগ' -কহঠিলে,'সে তাহার প্রাসাচ্ছাদনের পআার্থনা' কবে। 


রান] এই প্রার্থনা পূরণ করিতে সম্মত "হইয়া! তাহাকে শক নিঃশ্বাসে কতকগুলি গ্রামের 


নাম বলিতে আদেশ করেন। পত্নী, এক শ্বাসে যত শ্রামের নাম বলিতে পারিবে, 


তাহাই সে প্রাপ্ত হইবে জানিয়া বলিতে থাকে £_ 


' "বব, আঠাৰ (গলাচিপা) পলাব 
- *গুরে, রাজা খানিক র, (গের গেরাইতে ) গেরাব, 
8 পান পাবি ত-বিড়াব-" 


৮৬ সৌরভ। - . [ ১ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা । 


MMMM UML ৩ এ তি UNNI UU UN Ne 


মানুষ ন! মরপে, তার মুল্য বুঝ! যায় না। বার্ধক্যে এমন কর্ম্মী ক’জ্জন 
থাকে? কাকা আমার জন্য কি না করেছেন, কি ন! করতে পারতেন । তিনি 
বেঁচে থাকতে কত আব্দার, অমনাদরে তাকে তুচ্ছ করেছি, এখন দেখছি 
তিনি কেমন লোকের মত লোক ছিলেন। তখন মনে করতাম তাঁকে 
চিনে ফেলেছি, এখন দেখছি কিছুই চিন্তে পারিনি। তীর স্নেহ অপরাঞ্জিত 
ছিল, তিনি মায়া মমতার যৃত্তি ছিলেন। বালিকা আমি, কি ক'বে তাকে 
চিনবে । 

তিনি আমাকে অনেকগুলি পত্র লিখেছিলেন, সে সব আমি অতি যতনে 
রেখে দিয়েছি । মনে করছিগাম_সে সব পত্র প্রচার ক'রে এমন দুল 
জনের তর্পন করবো | আমি, “গৌর” পড়ে খুব সুখী হয়েছি। আমি 
আমার কাকার হাতের লেখা পত্র কধনও হাত-ছাড়া করি না। আমোদ- 
জনক, আনন্দজনক, উৎদাহ-প্রদ এবং শিক্ষা-প্রদ তার অনেকগুপি পত্র 
আমার কাছে আছে। আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখে গেছেন 
আম কেবল সেই পত্র গুলির নকল মহাশয়ের নিকট পাঠালেম ; মহাশয়, 
দয়া ক'রে *সৌরভে” প্রকাশ করলে এই বালিকা আপনার নিকট চির 
কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবে। পত্র গুলির মূল কথা ঠিক রেখে আপনারা 
যেক্লপ ইচ্ছ! ব্যবহার করতে পারেন) নিবেদন ইতি। 

7, বিনীতা 

জী সোণার কমল রায়। 











অর্থাৎ রাজার পরিত্যক্তা পত্নী ‘বধ’ ও ‘আঠারব' নাক দুইটা প্রকাণ্ড গ্রামের নাম 
বলিবামাত্রই রাজা পত্বীর গলা চিপিষা ধরিলেন, পত্বী এই অবস্থাযই ‘পনাব' নামক স্থানটীর 
নাম লইয়া বলিলেন, "ওহে রাজা আর খানিক অপেক্ষা কর । রাঞ্জা কিন্তু ছাড়িলেন না 
পত্নী গুরাইয়া গু'রাইয়াই (পের পেরাইতে ) 'গেরাধ! নামক গ্রামের নাম উচ্চাবণ 
করিলেন ; এবং রাজী বখন গোপনে তাহার দিকট বাইতেন তখন রংসাকে পান 
খাইবার জন্য সমাদর করিতে 'বিডাবঃ নামক গ্রাম খানা দিতেও অন্যরোধ 
করিলেন । 

প্রামগুলি এখনও বর্তমান থাকিয়া প্রবাদ কাহিনীটীর সম্মান রক্ষা করিতেছেন 
বিড়ীবব পান এখনও প্রসিদ্ধ । রাজ? শিশুগাল ও রাজরাণী মখীর সহিত অথবা 
বল্লালসেন ও তাহার ডোম পত্নীর সন্ধিত এই প্রবাদের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা কে 
বলিতে পারে ? বিিরারারর সৌঃ সঃ । 


পৌষ,১৩১৯।  বঙ্গরমহিলার উচ্চশিক্ষা । ৮৪ 
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ঢাকা, ১৫ই জুলাই ১৯০৭ । 

সোণার কমল, 

মা, তোমার পৌছ সংবাদ পাই অতশয় হী হইলাম । কলিকাতার 
পথে তোমার এই প্রথম যাত্রা-_রেলগাড়ী হইতে জাহাঞ্জ। জাহাঙ্জ খন 
লঙ্গর তুলিয়া ভৈরব গর্জনে ছুটিল, তরঙ্গ ভঙ্গে ভুলিতে লাগিঙ্গ, তখন তোমার 
হৃদয়ের অবস্থ। অনুমান করিয়া লইয়াছি। জাহাক্র ধলেশ্বরী হইতে পদ্মায় 
গিষা পড়িল | পন্থা, ধলেশ্বরী, ও মেধনার তিনটা ল্রোত ভিন্ন, অথচ এক। 
দেশে তোমার সকলে রহিলেন , তুমি দুরে জলের: উপর জাহাঞ্গে চলিয়াছ। 
সে জনে কথনও কুল দেখ! যায়, কখনও কুধ দেখা যায় না। কুলে কোথাও 
পল্লি-বধূগণ জাহা্ দেখিবার ঘন্য দাঁড়াইয়া আছে? বালক বালিক! নদীর 
ঘাটে সাতার কাটিতেছে ; দৃব চড়ায় সাদা সাদ! পাখী দপ বীধিয়। বসিঘা 
আছে, কত উড়িয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে । এপাশে, ও পাশে কত 
নৌকা পাল তুলিয়া স্কীত-বপনা গর্ষিতা মহিলার মতন সগর্ধে চলিয়াহে। 
নীলু,'আকাশের কোথাও ছুই এক খণ্ড যেঘ তোমারি মত উদাস মনে ভাসিধা 
ষাইতেছে। দেখতে দেখিতে আলোকে আধারে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া 
গ্লেল। হাঁস মা, বাতাধনের কোলে বসি! তোমার চোখের জল পড়িতেছিল, 
কেহ মুছাইল না, রুমালে আপনি আপনার চোখের" জল মুহাইয়া] লইলে। 
উপরে জল, 'নীচে জল, চোখে জল, জলের কথায় আর জন ডাকিয়া, 
আনিব না! i 

তোমাকে গাড়ীতে তুলিয় প্রিয়া আসিয়! দটা হৰ্ষ ও বিষাদে বড় 
উতাল পাতাল করিতে লাগিল । হর্ষ এইজন্য যে, তুমি উচ্চ শিক্ষার এক 
উচ্চ লক্ষ্য লইয়া] যাইতেছ? বিষাদ এই জন্য যে, কিছুদিন তোমায় দেখিতে 
পাইব না, তোমার কথা শুনিতে পাইব না। তুমি মা হারার মা, মেয়ে 
হারার মেয়ে। একক্রনে দুলভ দুই। ঘরে মা ও মেয়ের অভাব বড় 
বিষম বাঞ্জিল। প্রতিদিন ভোরে তেষ্নি ফুল তুলি, কাকে দিব? কত 
ফল এখনও তেমনি রহিযাছে, কে ধাইবে'? এ জীবনে এমন শৃগ্ত আর 
কখনও বোধ হয় নাই। 

ঘরে ফিরিয়া আসিধা দেখিলাম আমার বিছানার উপর হাত-পাথ] খানি 
পড়িয়া আছে। এই হাত পাথাধানি তুমি লইযা যাইতে চাহিষাছিলে। 
ভুলে নেও নাই, ভূলে দেই নাই । তালের পাখা দেই নাই, তার জন্ত কি? 


৮৮ সৌরভ |: .. [ ১ম বর্ষ, তয় সংখ্যা। 
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বিশ্ববিস্বালয্ন তোমাকে, অতি সুন্দর নৃতন পাখা দ্রিরাছেন | পাখীর পাখা 
আছে, সে দুরে, কতদুরে, উর্ধে, কত উর্ধে, উড়িয়া যায়। বিদ্যায় মানুষ, 
বিচিত্র পাখা পায় । কত, যুগের, কত দুরের, কত দেশ:.কত বিদেশের, কত 
দিনের অবস্থা সে দেখিয়া আইসে ;' কত কাগের, কত গণিত বিজ্ঞানের উচ্চ 
শাখায় সে উড়িয়। বসে।- প্রাচীন.ভারতেব পুরাতন.ইনিহাস, প্রাচীন-মিশর 
গ্রীস,ও রোধের পুরাতন ইতিবৃত্ত তার সন্মুখে । তালপাতার পাখাষ শরীর 
জুডায় ; সুশিক্ষার বাতাসে, মন হুডায, হৃদয় শীতল, ও আত্ম তৃপ্ত হয। 'এই 
পাখা তোমার অক্ষয় হউক । একথান। স্থলে পাচথানা হউক । 

যাইবার সময তোমায় বলিয়া দ্িঘাছিলাম--ভগবানকে- স্ববণ করিয়। 
কলেক্ে 'প। দিও, তাঁর নাম.লইয়া নাম লিখাইও | তুমি ইংবেজ 'মহিণা- 
দের পরিচাশিত কলেঙ্গে পড়তেছ, তাহা ভাবিও না) বঙ্গ মহিলাদের 
কাছে পড়িতেহ, তাহাও ভাবিও ন|। - সর্ধাগ্রে স্মরণ করিও--বঙ- 
রমণীর উচ্চশিক্ষার বিদেশী সুহৃৎ মহাত্ম! সেই বেখুনকে। তিনি অমূল্য- 
ধন দিয৷। তোমাদিগকে কিনিযা গিঘাছেন। ভক্তি ভরে কৃতজ্ঞতা, দিয়] 
তাহার খপ শোধিতে যত্ব করিও - শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদিগের নিকট কুতজ্ঞ' 
থাকিও। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই ভগবানের কৃপা লাভ করিয্ন। থাকেন,। এসব' 
কথ৷ তুমি অনশ্তই পালন করিয়াহ। পাপনই তোমার প্রকৃতি, কতজ্ঞতাই 
তোমার অলঙ্কার ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আদ এই পর্য্যন্ত । 
বঙ্গমহিগাদিগের শিক্ষা, সমাজ এবং রীতি নীতি সম্বন্ধে ক্রমে লিখিব। 


তোমার 
চিরন্েহানুগত কাকা । 


jj, ২, ,প্রর্থনা। . 
হৃদয়ে রাজ, হে ধদি-রাজ ! 
জুড়িয়া হৃদয় খানি; ' TATE কি 
ব্যর্থ জীবন, হউক ধন্ত ! এ 
সফল জনম মানি। 


টি পর etfs 


পৌষ; ১৩১৯ ও হারানিধি.। ৮৯ 


শত পিউ পি সি পপি তত পিপি পিস পপ প্পতপ পাপত তপাপাগ তত পিসি কত ত পপ পাপা পিস স্পী পিন পপি তি সি পাত সপ 


পূত পরশে, হদয়-তন্ত্রী ' 
উঠুক মধুর বাজি, 
Ll 2 " প্ৰসাদে তব নব চেতনা, 
£ ' লভুক পরাণ আজি । 
হৃদয়ে রাজ, হে'হদিরাজ |. 
জুড়িয়া হৃদয় খানি, 
বিমল হো’ক্‌ হৃদয় মম 
ঘুচুক্‌ অভাব গ্লানি। 
জীবন-তরী তোমারি পানে' 


মি চালাব দিবস রাতি, া 
সকল মোহ 'করুকৃ'নাশ, ' 
তোমার উদ্গল ভাতি.। 
 শ্রীযতী হেমস্তবাল। দত্ত। 
পি এরি 
হারানিধি | 
| (১) J 
এ হেমলতা! ভিতর! বাড়ীর দালানের: একটী কামরাতে বসিয়া গোল-. 


আনুর খোপা ছাড়াইতে ছিল মুখখানি 'ফ্যাকাসে; চোথ -ছুটী ভার” 
ভার ;-মন তার কাঁষে ছিল না। সে বার বার 'খোল! দরজ। দিয়] 
বাহিরের ' পানে দেখিতে ছিল--পশ্চিমাকাশে শরতের' মরীচি সবে 
গোলাপী হইয়া উঠিয়াছে। : স্বর্য্যদেব: তখন পশ্চিমদিগন্তে' গাছপালার" 
দ্বিকে “হেলিয়? পড়িয়া' যেন হেমলতার ME পানেই AE প্রেষোজ্জল 
নয়নে চাহিয়া ছিলেন। to 

সেই কামরার একপাশে একথান। RS উপর শুইয়া চপলা তখনো 
তন্মগ্ব ভাবে “কৌতুক-বিলাঁস' পড়িতেছিল। ঝালর “দেওয়া বালিশ হইতে 
কালো চুলের রাশি, কালিন্দীর ঢেউ - তুলিয়া: La করা : মেঝেতে 
আতিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। ০৪ টপ 


১৪ সৌরভ , [ ১ম বর্ষ, ওয় ‘সংখ্য! ৷ 


সিসি, 





রিপা 








NAIA পাম 


সমুখের বারান্দাখানি-_অন্তগামী হুর্ষ্যের ম্বর্ণালোকে হাসিধা 'উঠিয়াছে ) 
সেখানে ছোট্ট ছুটী মেয়ে খেলার সংসার পাতিয়! তাদের ভাবী ঘরকন্নার 
রিহার্সেন দ্রিতেছিল। বড় মেয়েচীর বয়স বছর আটে । ছোটটীর গাষে 
এই সবে ছয়টী বসস্তের আলো হাওয়া লাগিয়াছে মাত্র ।' বড় মেয়েটার 
পরণে জড়ি পেড়ে মিহি ঢাকাই সাড়ী,'আঁচলট! কোমরে জড়ীনো। হাতে 
ছুগাছি হাঙ্গর মুখে! সোণার বালা । -_কিন্তু দেখিতে কালো) আর ছোটটীর 
পরণে ময়নামতীর নীলাম্বরী, হাতে ছুগাছি বেলোয়ারীর চুড়ি, দেখিতে বেশ 
সুন্দরী | তার চোখ ছুটী দেখিলে জন্মান্তরবাদদ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা 
করে | , মনে হয় বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া যেন এমনি 'ছুটী চোখের সঙ্গে 
পরিচয় ঘটে ।. 

চপলার 'কৌহুক-বিলাল; যখন শেষ হইল, হেমলতা তখনো একদৃষ্টে 
চাহিয়া শরতের মাকাঁশে যরিচীই দেখিতেছিল। হেমলতাকে চুপ করিয়] 
' আকাশের দি€ক- চাহিক্ন] থাকিতে দেখিয়। চপল! বল্কার দিয়া বলিয়া 
উঠিল --“কুটনো কাটতে কাটতে এ আধার কোন্‌ দেশী নভেলী মানা, 
ছোট খে!”  চপলার মর্্ভেদী বাক্য-বাণে হেমগতার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল । 
বৃষ্টির পর ছোট চারা গাছে নাড়া পড়িলে যেমন হঠাৎ টুপ টাপ 
করিয়া! এক সঙ্গে কয়েক ফোটা জল ঝবিয়৷ যায়, হেমলতার বাধা দিবার 
পূর্বেই তার চোখ হইতে কয়েক ফৌট1 জল তার হাতের উপর আসিয়া 
পড়িল। তার একটী মাত্র অশ্রুসিক্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে শরতের অপরাহ্ন 
যেন ব্যথিত হইয়া উঠিল। একখানি ব্যর্থ হাসির, আড়ালে নিপ্রের 
মর্খবেদনা কোনও রকমে- সামলাইয়। হেমলতা ধীরে -ধীরে, বলিল -- 
“নভেলীআন1 নগ্ন দিদি, আছি আছি হঠাৎ মন কোথা উড়ে যায়!” 
চপলা চাপ! হাসির সহিত নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ মিশাইয়া বলিল_£'মন উড়ে 
যায় !_পেখম ধরা বন্দ কর, . গতিক ভাল, নয় ছোট ;বউ, ও সব. 
থিয়েটারী ঠাটু আমাদের ভাল' আগ সা +* 

হেমলত। মিনতির সুরে বলিল --“ভাঙ্গা বুকে আর ঘা. দিয়ো না 
দিদি; তোমার 'পায়ে- পড়ি” । 7৮ টি চলত ও 

চপলা আবার হাসিয়।- রিনা তার বুক], - চমত্কার নভেলী- 
আনা যা-হোক.['টুকুরো গুলি - ফেলে, দিস্না, ভাই, ঢারায়' ভপ্রহদয়ের 
নতুন একটা যাহুঘর থুল্বে শুন্চি ?” 
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পৌষ; ১৩১৯ ৷ ]: হারানিধি। ৯১ 


NANA AANA ONAN AANANNAD ADIN AOA 


ররং ছুঃখ সহ .করা যায়, কিন্তু যারা দুঃখকে অপমান করে; তাদের. 
কথা শোনা- অসহ। আবার হেমলতার চক্ষু ছুটি জলে ভরিয়া . গেল, 
ঝাপসা চোখে কিছু না দেখিতে পাইয়া বঠীতে আলু, কাটিতে গিয়া 
তার আঙুল কাটিয়া গেল! . যখন রক্তে ও চোখের জলে তার অচল 
খানি মাখামাখি হইয়া. গেছে তখন বারান্দা হইতে কালে৷ মেয়েটা 
নাকী সুরে বলিয়া উঠিল --“দেখ দেখি মা; পুঠি অলক্ষণীটা আমায় 
চিম্টা -কাটুচে যে!” সুন্দরী ষেয়েটী তাড়াতাড়ি ডাগর ডাগর চোখ 
ছুটী তুলিয়া চপলার পানে তাকাইয়া বলিল __“ন! কিন্ত জেঈামা | ও বলে 
আমি তোর ছেঁড়া কাপড়ে খুখু দেবো । 'আমি বলেচি দাও দেখি থুথু, 
বুঝবে এখন রাম চিম্টীর মঞ্জাট1! বলেচি খালি, হাসি তারে Wl “কখ- 
খনো: কাটিনি, 'জেচীমা 1” ; | 

পু'ঠা তেমনতার 'মেয়ে। আর কালে! দেয়েটীর নাম বনলতা। সে 
চপলার মেয়ে। [ও 

: চপলা তধন "বাঘিনীর মত কটমট হা বনলত।র পানে চাহিয়। 
চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল _«ধুকী এদিকে আয় তো দেখি 
একবার!” বনঙগতা চোরের মত চপলার কাছে আনিগে, চপল! গর্জন 
করিয়া বলিয়া উঠিশ-__-“রোদ্ধ রোজ বলি, মণিটী, লক্ষ্মীটী আমার, একলাটী 
বসে' খেগ! কর। না সে কথা ওর, কাণে 'ঢুকেনা! সারা হুপুরটা 
ধ'রে একরত্তি ঘুম নেই। যত হিংসুটে মেয়েদের দঙ্গে মিলে হৈ হৈ 
রে রৈ! কোথাকার শক্ত পেটে এসে জুটেছিল-[” “কিছুকাল চুপ 
করিয়া থাকিয়া আবার মুখে একটা ঝাম্টা দিয়া চপল! হেমলতার দিকে 
রুক্ষ 'ভাবে চাহিয়া বলিল _“পু'ঈীব স্বভাব খানা কি সুন্দর করেই 
গঢ়ে তোলা হচ্চে, আহা মরে যাই। তুমি-ওর ইহকাল পরকাল 
খেলে” ] 

হেমলত। | পাথরের নী গোড়ায় বসিয়া রহিল । নির্বাক 
পাধাণের সঙ্গে ঝগড়া করা বড় কঠিন। কিন্তু চপলা বাতাসের গলায় দড়ি 
বাঁধিয়া কোন্দল করিতে জানিত। চপলা পু'ীর আরে! অনেক অনেক 
কীর্তির কথা 'সবিস্তারে খুলিয়া ধলিতে যাঁইতেছিপ, কারণ; সে সব' কথ। 
তার স্থৃতিপটে তালিকা করা ছিব ; এমন সময় সিকদারদের বাড়ীর aL 
মা নেপথ্য হইতে .বলিল-- “কি হয়েছে মা?” 
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নী : সৌরভ । [ ১ম বৰ্ষ, ৩য় সংখ্যা। 


1. £:নিপুর-মাকে “নাপিত 'দেখিয। চপলা মুখ ভার করিয়া বসিয়া পাকিল। 
সে-চপলার . কাছে। আসিয়া আবার জিজ্ঞাস করিল-_-“এমন করে 
।চুপটী ক্ুরে,বসে-আছ.কেন মা? ব্যাপার খানা কি?” 1০০০ 
7 “পলা মুখটার একটা প্রবল নাড়া দিয়া বপিল ২. 
৮... ব্যাপার আবার কি মাথা এ এ ১ রোজ উদর তোল 
ন্বাবপব্ধ 1” 1; 717 ! 
; নিপুর মা একাড়ীর নিত্য কুরুক্ষেত্র--নিত্য রাবণ বধের খবর রাখিত। 
কঃ সে: বলিল, “পু'ঠী বুঝি বনকে মেরেচে ?” 
,: এচপলা কথা কহিল না। - “মীনং সম্মতি লক্ষণং ৷৷. 
নিপুবমা তাড়াতাড়ি 'বনলতার দিকে ছুটিয়া আসিয়া, তাকে কোলে 
তুলিয়! লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিল-__“ষাট্‌ 'যাট্‌ মাণিক আমার, কে 
য্েরেচে অ।মার,সোণাকে 1” বনলতা] এতক্ষণ অভিমানে ফুপিতে ছিল,। 
নিপুর মার সোহাপে তার দুঃখ এখন একেবারে উথলিয়া উঠিল।! 
ফৌপাইতে ফেৌটপাইতে বলিগ-_“ও পুঁঠিটা, অলঙ্গীটা রোজ রোজ আমায় 
মারে, বকে” নিপুর মা বনলভাকে সোহাগ করিবার জন্ত আসে নাই। 
তার নিঙ্গেব একটু 'গরঙ্গ ছিল'। তাই -বনলতা' একটু শান্ত হইলেই সে 
আলগোছে কথাটা চপপাঁর কাছে পাড়িয়া বসিল - ০ 
“নিপুব,আঞ্জ। তিনদিন থেকে জর হযেছে মা, বিছানায় উঠে বস্তে পারে 
না I” | | i 3 
।- চপলা। গতিনদিন থেকে ?ি Ho 
নিপুর-মা।- তিনদিন থেকে, মা, একলাগা আব)" ais শীতে' ঠক্‌ ঠক্‌ 
কচ্চে, তোমাদের'যদি ছেড়া কেডা গরম জানা টাষা থাকে ত পেলে আমরা 
'পরীব দুঃখী-নোক'বর্দ্ধে যাই? 77০২৭ | 
'চপলা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল--“আমাদের কে দেয়, তার. নাই 
ঠিকানা, তোমাকে :কোথেকে' দেবো 1. আমাদের সংসার 'মেমন হয়ে 
উঠেছে!” পুর ৮ টি ০ 
, নিপুর মা'ষে আশা করিয়া আলিয়াছিল তা তো এক. রুমক: hu 
গেল। “আঙ্গ তবে'আসি. মা” বাপয়া চপলার অহুমতির আর. অপেক্ষা 
' না করিয়াই সে হন্‌ হন্‌ করিয়া! উঠানে আসিয়া পড়িল সৈথানে হেমলতার 
সঙ্গে দেখা। হেমলতা তখন 'তার মেয়ের গা হইতে একটা -জুটফ্লানেলের 


চর 


নি 


A 


। পৌয়১ ১৩১৯ 1] হারানিধি । ৮৯৩ 


IAAAAAAAAAANAANAAANARAAAAAAAAAAAARANAA AIA ৫৩ সিিাি৯পসিঠদত ৪৯ RA পা ৪৯৯ অসি A 


জামা খসাইতে ধপাইতে.বলিল [নিসা না, নেপুর মা! একটা কথাই শুনে 
যাও না}. : " i 
' ওদিকে কোন ভর্পানাই ভাবিয়া নিপুর মা দেদিকে'১ভি'ড়িতে চাহিল 
না।'সে সংক্ষেপে বলিল--“না বাছা, নিপুর.যে কাপুনিটা উঠেছে হরিঠাকুর 
'কপালে আরো যে কি লিখেছেন, তিনিই জানেন,--হরি দীনবন্ধু |” নিপুর 
মা বড় চালাক স্ত্রীঙ্সোক । যেদিকে তরসা নাই, সে দিক সে বড় একটা 
'মাড়ায় না। তবু যধন হেমলতা ফের্‌ ডাকিল :“শুনেই যাও না একবার ৷” 
তখন অগত্যা সে হেমলতার কাছে. আসিল। হেম তখন একবার এদিক 
"ওদিক দেখিয়া নিজের মেয়ের জুটফ্লানেগের জ্ামাচী নিপুর মার হাতে দিয়া 
চুপে চুপে বলিল--“ক্যাকতপার় কাপড় ঢাকা করে জামাটী নিয়ে যাও, ঘরে 
গিয়ে নিপুকে পরিষে দিয়ে!.! খবদ্দার দিদি যেন টের না পায়!" 

নিপুর মা চীগের মত জা্‌মাটী ছে"? মারিয়া বগলে পুরিয়া বলিল-_-“এমন 
লক্মী না হলে কি এ বাড়ীতে তুমি টিকে আছ মা! এ বাড়ীতে. বেড়ালট! 
পৰ্য্যন্ত: টেকে না! তোমার ভাঙ্গা সংসার জেড়। হোক, তোমার হাতের 
শ শাখা সিন্দুর অক্ষয় হোক !”? | 

হেমলতার দুঃখ তখন নিঃশব্দে অশ্রশিন্দু রূপে তাবু নয়নের অর্দপথে 
আসিয়া যেন সহসা খমকিয়া দাড়াইল ! 

“মা, তোমার শাখ। সি'ছুর অক্ষয় হোক’, বঙ্গনারীর কাছে এর বড় 
'আশীর্ধাদ নাই, এর বড় উচ্চাঁভিলাষ নাই। 

কিন্তু নিপুর মা যখন হেমলতাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিল “মা তোমার 
শাখা সি'ুর অক্ষয় হোক 1” তখন. হেমবতার চোখে জল আসিল কেন? 
এই বৃহস্তটীর মধ্যেই হেষলতার দুঃখের কাহিনীটী প্রচ্ছন্ন। চপলার-স্বমী 
সুরেন্স মোহন বি, এল, পাশ করিয়া উকীল হইয়া ঘরে ছুপয়পা আনিতে 
'লাপািলেন। কারণ, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার -আইন-মাঁজ্জিত' প্রতিভা 
স্কেলের টাকার থলের ভিতরে, শিকড় -চালাইয়া দিয়াছিল | সুরেম্ত্রের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্র মোহন যখন দুই দুইবার পরীক্ষ। দিযাও বি, এ, পাশ 
করিতে পারিগ না; তখন সে. বাড়ীতে'আসিয়াঃতার নব-বধূ হেষলভাকে 
লইয়া গভীর ভাবে প্রেম-চর্চ।, আরম্ভ করিয়া দিল:। প্রথম -চপলাই 
হেমলতাকে শুনাইল ষে “এক ভাই কেবল মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া 
খণাটিবে, আর এক ভাই.ক্যেবল নিরুত্বেগে বসিঘা- বসিয়া! পত্বী-চরচ্চা করিবে, 
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তাহা হইবে না।” হেমলতা. কথাটা নৱেনের কাণে তুলিল না, _হাসিয়াই 
উড়াইয়া দিল। প্রথম প্রথম চপলার ওষধ সুরেন্দ্রের চিত্তে কোনও কাঞ্জ 
করিল না কিন্তু কালক্রমে সুৱেন্দ্রের হৃদয়ও বিষাক্ত হইয়!-উঠিল। যখন 
নরেনের মেয়েটি জন্ম. গ্রহণ করিল , তখন সুরেন্দ্র ভাইকে বলিপেন--"রোগ্জ 
রোদ বঞ্ধাট দিকদারি আর, সহ হয় না। আমাদের -এক অন্নে থাক! 
যখন.পোষাবেই না. তখন আগে থাকতেই, পৃথক হওয়া ভাল ।” নরেন 
'সেদিন কিছু বলিল না]. সারারাত বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া খালি 
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাবিল,. “এই দাদ! আমার কি সেই দাদা, যে আমার 
কলের৷া.হুইলে পর-পক্গায় ঝাপ দিয়া.মরিতে গিয্নাছিল 1” .'হেমলতা1 কাছে 
আনিলে নরেন সেদিন তার. সঙ্গেও ভাল করিয়া কথা কহিল .না। তার 
পরদিন প্রাতঃকাঁল হইতে তাহাকে কেহ আর দেখিতে পাইল না। নরেন 
সেই দিন হইতে নিরুদ্দেশ | মন দেখা গোছের খোঞ্রা হইল, কিন্তু, কোন, 
ফল হইল নাঁ।. তারপর. এই দীর্ঘ ছয়টী বৎসর ,পার হইয়া গিয়াছে, 
নরেনের কোনও, খবর নাই। বাচিয়া থাকিশগে সে অন্ততঃ হেমলতাকে 
তো একখানা চিঠি লিখিত--এত ভাল বাপিত তারে! সকগে বপিল, 
“মনের দুঃখে নিশ্চয় কোথায় আত্মঘাতী হয়ে মরেছে” ছয় বৎসর পরে 
হেমলতার মঙ্গলাকাক্ষিণীগণের মধ্যে দু একপ্রন আসিয়া হেমঙ্গতাকে 
প্রবোধ দিয়া বলিল “আর কেন মা, শাখা ভেঙ্গে ফেল, সিতু'র- মুছে ফেল, 
বিধবার এ সব পরা অকল্যাণ বই আর কিছু নয়” : হেমলতাঁর জবাব 
দিবার, কিছু ছিল না, তাঁদের কথ। আর অবিশ্বাস করিবারও কোনও কারণ 
ছিল না। তবু কিন্তু সে হাতের শাখা! টি পারিল না, মাথার সিদুর 
'মুছিলনা। ।. SE 
০০: | ( ভা) 1 4 
. চগলা রী কাপড় বুঝ করিয়া দিতেছিল:। এমন দমন হেঘলত! 
শুদ্ধ ee আসিয়া: চপলাকে প্গিজ্ঞাসা করিল “দিদি il কোথায় 
বলতে পার?) 7, । 
- :। চপলার বুকটা ধরাঁস্‌ করিয়া: উঠিব। নিকটে. বনলতাকে দেখিয়া তর 
মনটা নুস্থির হইল'।. কাল, পু:ঠী 'বনলতার-সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে বলিয়া 
আজ চপলা তাকে পু'ীর সঙ্গে: খেলিতে যাইতে দেন নাই বনলতা তাই 
আজ ঘরের মধ্যে তার নজরবন্দী ..হইয়া একা খেলা রুরিতেছিল--কিন্ত 
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পু'ঈীকে ছাড়িয়া আাদ্'তার খেলা. ভাগ্য লাগিতে-ছিল না। -পুহীও যথা 
সময়ে বনলতার সঙ্গে খেলিতে আসিয়াছিল। চপলা তাকে 'পষ্ট বলিয়া 
দিয়াছে, “বনলতা তার মৃত হিংসুকে মেয়ের সঙ্গে আর কখনো! খেলিবে'না1 
পুঠী চলিয়া গিয়াছে,_কোথায়. কে জানে! কেইবা তার”খবর রাখে! 
হেমলতা এই অল্পক্ষণ হইল রান্নাথর হইতে বাহির হইয়াছে। এখনো 
অনল মুখে পড়ে.নাই। অনেকক্ষণ পু'ঠাকে না' দেখিয়! খুজিতে বাহির" 
হইয়াছে । তখন 'বেলা ভিনটা'। সারাদিন রায্ন। ঘরের আচ লাগিয়া 
হেমলতার মুখধানি নারাঙ্গীর মত গাল হইয়া উঠিযাছিল। কিন্তু তেমন 
সকরুণ মুখ দেখিয়াও চপলার দয়! হটুল না। প্রথমতঃ সে কথাই কহিল না, 
যেন হ্যলতার কথাই সে শুনিতে পায় নাই | | 

হেমলতা আবার জিজ্ঞাসা যি দিঘি,'খুকী কোন: দিকে গেছে, 
বলতে পার ?” 

চপল! ধোপানীকে কাপড় দিতে ৱিতে : বলিলেন --“আ।ষি সারাদিন 
তোমার থুকীর খেোঞেই ছিলাম কিনা, সংসারে আমার কি আর কায 
আছে!” হেমলত! বলিল পথুৰী তবে আজ বনোর'সঙ্গে খেলা কর্তেও কি 
আসেনি? চপল রাগ করিয়। বলিল--“এলে বু'ঝ আমি তারে 
“পোটমেনে? বন্দ করে রেখেছি?” এই বলিয়া আঁচল হইতে ঝনাৎ করিয়া 
চাবির গ্রোছাট! হেমলতার সামনে, মেঝের উপর ফেলিয়া] দিয়। চপলা 
বলিল--"এই চাবি নিয়ে বাক্স “পেটারা খানাতালাস করে দেখে 
যাও না!” 

"বনলতা! পুতুল বিয়ে দিতেছিল। “এসেছিল বৈ কি কাকী মা, পু 
এসেছিল খেলতে, মা-_"এই টুকু বলিতে না বলিতেই ,টপলা হুঙ্কার দিয়া 
উঠিল: বনলতার কথা আর শেষ করিয়া বলা হইল ন।। হেম্গতা কাদে 
কাদে হইয়া চপলাকে বলিল -- “রাগ করে| না; দিদি, সেই দুপুর" বেশ! 
থেকে খুঁজে বেড়াচ্চি কোথাও পাচ্ছি না!”;: শচপ্লল বলিল -- “তা সে 
মেয়ে কি দুপুর বেলা ঘরে থাকবার মেয়ে ! এ বলেই তো আরম মন্দ মানুষ 
হয়ে যাই!" আমার কিন্তু ভাই সব উচিত কথা]? 77 77 শা! 

+ নিত্য পিসি বায়দের বাড়ীর রাধুনী বামনী-। ' তিনি দাতে রি কে 
দিতে দিতে তখন চপলাদের বাড়ীতে 'আসিয়া উপস্থিত। ''কথাবার্থা 
শুনিয়া তিনি বলিলেন --"কি কথা হচ্চে তোমাদের: বাছ1 1৮" 
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'হেমলতার মাথার অবগুঠন..তথন খসিয়া গিয়াছে! ' বৎস-হারা 'বনের 
হরিণীর মতে| করুণ তার'.চাখ ছুটী-নিত্য পিসির পানে "তুলিয়া কণিল _-. 
“পু'চিকে সেই দুপুর:বেনা থেকে খুজে পাচ্চি না; পিপি!” কথাটী রলিতে. 
বলিতে হেমলতা কাদিয়া ফেলিল.।',নিতা পিসি হেমলতাকে সান্ত্বনা করিয়া." 
বলিলেন-_”কাঁথা যাবে আর,একরত্তি মেয়ে, কোথায় হয়তো বসে থেল্চে |? 
ঘে ধোপানী'কাঁপড়'নিতে. ছিল, সে. বলিল “আমি তোমাদের বাড়ী 
আসবার সময় দেখেচি পু'টী ঘোষদের বড় I খাটে বদে বলে জল থেকে 
ঢা I”! ডিএ এ, Rg | 

/চপলা, বলিল --*বলিনি নামি। যে সে মেয়ে দুপুর বেলা ঘরে থাকবার 
মেয়ে নয়? আমি বলেই তো ছোট বৌয়ের মুখ খান। যি পানা-হয়ে ওঠে! 
উচিত .কথায় বন্ধু-কষ্ট:!”. 

নিত্য পিপি বলিয়া উঠিলেন -_“ওমা, ডি সর্দনাশের কথা গা--সে বাটে, 
যে ঢের জল !- যদি-তলিয়ে গিয়ে থাকে!” 

'চপলা বলিল--“ষে'দস্তি মেঘে, বাপরে বাপ! তবু ভাগ্যি যে এ.বাভীতে ' 
কু হয় নি--তা হলে কত কথাই উঠতে] অমনিই তো এ La কথার 
অন্ত নেই 1, ৷ i 

হেমলত! একটা অস্ফুট চিৎকার দিয়া, 'ছিন স্বর্ণ কার মত রত 
হইয়া পড়িয়া, গেল; ব্যথ| তখন, ত।র সন্তের সীমা ছাড়াইয়! শিয্নাছিল। 

॥ মহ! হুগাস্থুপ পড়িয়া গেল। চারিদিকে লোক বাহির হইল, কিন্তু কোথাও - 
পু'ঠাকে পাওয়া গেলনা। | 
গদাধর বলিল'_-“আমি 'তো ঠিক দুটোর সময়, ওকে . পুর ee 
ধেতে দেধেচি [*'' ধরণী, বারু--চসমা চোখে, বিজ্ঞ- ভাবে বলিলেন -_- 
“সুবেন ভায়া; একবার তোমাদের .খিড়কীর পুকুরটা আর' .খোষদের. 
দীরীটা জেলে 'দিষে-:1জধ. করিয়ে দেখ'।” ভারত বাবু একটা মেটা” 
সিগার খাইতে খাইতে, বঞ্সিলেন"-“ওরে তোরা কে আ।ছিস্রে [' যা তো 
দেখি 'একজ্রন,রেলের, লাইন: ধরে, খানিকট] এগিয়ে,দেখে আর 1” বিধব! 
শ্যাম! গোয়াণ্নী একটা দীর্ঘ, নিস, ফেলিয়া বহিল “আহা! কি: সুন্দর, 
মেয়েটা;-চোখ'দেখলে প্রাণ: জুডায়]? ও বাড়ীর দিকদারদের রন্ধা'বধূ 
কমলা:সীচল দিয়া বারবার ঝাগজা.চোখ মুহিতে মুছিতে বলিল “আহ!!! 
মেয়ে নয় তো, যেন, ভুবুছ- মোয়ের,পুভুলটী, 2, ১) 750 8 ঠা ০% 


. পৌষ১১৩১৯ 1," হরামিধি" ৯৭ 


অবশেষে, জেলেরা আসিল ।; প্রথমে 'সুরেন বাবুদের থিড়কীর .'পুকৃত্রে 
জাল :ফেলিয়া:মরী-- মেয়ের সন্ধান/করা-হইল, “কিন্ত কোথাও -কিছু-প্রাওয়া গেল 
নাঁ।: -তখন সকলে মনে, করিল; ঘোষদের.বড়দীঘির ঘাটেই কিনি 
সময়; পুঠী-পা পিছলাইয়াকখন.জলে পড়িয়া! পিয়াছে। - : 

ক্রয়ে ঘোষদের রড়দীঘিতে জাল ফেলান হইল--বন্ত গাছপালা গুলি, - 
সাবের মুখে," দীঘির চারিপাঁড়েঃভি'ড় 'করিয়া দাড়াইয়া, আপনাদের শ্তামল 
মুখগ্ুলির প্রতিবিশ্ব দেখিতেছিল। জলের আলোডনে -সে'সোপার 'সবুজে আঁক! 
ছবিগুলি অদৃশ্ত হইয়া গেল।. বার: বার জালগুলি 'অস্ত্রগামী হৃর্যেয স্বর্ণ কিরণে 
অম্কুরঞ্জিত.হটয়| উঠিল, পড়িল-_কিস্ত- যে ছিন্ন:তার!,_সে হারাণো মাণিক, 
অজি'যেন কোনও-সেহজালেই ধরা দিতে ছিল-না ! - -- a 

" ক্ববির. শেষ 'আলো' রেখা যখন. নিকটস্থিত সারি: দেওয়া স্থপারী গাছের 
মাথার:উপরে তাঁডাতাড়ি- মিলাইয়! : আসিতেছিল, .তখন. জেলেদের ' অনুসন্ধানের - 
কায.শেষ হইয়| গিয়াছে। - সন্ধ্যার ধূস্র:ছায়ায় জাল 'গুটাইয়া জেলেরা ' পাড়ের - 
যগন'শেষ দৃস্তের শেষ_কাঁলীন::বিশাদ€ করুণ অভিনয়টুকুর উপর নিরাশার নীল 
যবনিকা -খালি ছুলিয়া উঠিল, তখন -ভিনি শিশ্তর-মত কাদিয়া উঠিলেন। . নব 
শোকের বেগে, মুখের পাথর খাঁন! খসিয়া পড়িতেই-স্ুরেন - বাবুর "রুদ্ধ স্েহ. 
ফোয়ারার: মত .-আপনাকে-: শতধারে ' বিস্তার ১ করিয়া :উৎসরিত হইয়া উঠিল 
প্পুঠি 1 মা 48575 সংসারে রাখতে দিলি নে মা !. 
এত:নিষ্ঠুর তুই ! ৫2, 

পজেঠা মশায় আসি এসেছি |” 

- মন্্মুক্ষের মত সুরেন বাবু পেছন ফিরিয়া দেখেন, রা কলদ! বাবু 
পুগীকে কোলে করিয়া হাপাইতেছেন। বালিকা কুলদা বাবুর কোল হইতে 
দুই-বাহু মেলিয়া-দিয়া, জেঠা মহাশয়ের পানে হেলিয়া. পড়িল সুরেন বাবু তাকে 
আপন .বুকের -উপর টানিরা!-.লইয়!. তার তিল পরা আরক্রিম. গালটীতে চুমবর . 
করিলেন, 595 878755 a 
re ৬ (8) - 

Nir EEA Geeta le USE 
জি প্রফুলভার স্বর্গ বাজ্য 1 স্বয়ং আনন্দ ময়- শিশুর বেশে - শিশুদের . 
সহিত দেখিতে আসেন। পুঠী যখন বনলতার পুতুল বিবাহের মজলিসে. স্থান 








পা 


৯৮ | সৌরভ । [ ১মবর্ষ, ৩য় সংখ্যা ৷ ' 





পাইল না, সে তর্থন খানিকক্ষণ ঘোষদের পুকুর ঘাটে বসিয়া বিন্তুক কুড়াইল। 
নিঃঝুম দুপুর বেলা একলা ঝিনুক লইয়া খেলা কবিদের সাজে-_কিন্ত পু'ঠীর তা” ' 
ভাল লাগিবে কেন? সে নিকটবর্তী ষ্টেসন মাষ্টার বাবুর" অস্তঃপুরে আসিয়া 
তার মেয়েদের সঙ্গে খেলায় জুটিয়া গেল। যখন তার মার, মরা মেয়ের মরা ' 
মুখ খানি বই ছুনয়নে দুনিয়ায় আর কিছুই নঙ্জরে আসিতেছিল না, তখন সে 
জীবন্ত মেয়ে তার আপন প্রাণে অপর্যাপ্ত আনন্দ রসে মাটীর পুতুল" গুলিকে 
শুদ্ধ বাঁচাইয়া তুলিষা, আপন মনে খেলা করিতেছিল। খেলায় খেলায়" 
দিন কাঁটিল,_-সন্ধ্যা হইল, তবু ঘরের কথা তার মনেই হইল না। | 
রাত্রি ৯টার সময় হেমলতার একটু চেতনা-হইল। সে দেখিল সে-আর সেই 
কঠিন মেঝের উপরে ধূলি বিলুষ্ঠিত নয় । খাটের উপর- পরিচ্ছন্ন শয্যায় শুইয়!- 
রহিয়াছে পু'ঠী বুকের কাছে পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছে। স্বয়' নরেন মাথার 
কাছে বসিয়া মাথায় ইউ-ডি-কলোন দিতেছেন। চপল! পাখা- করিতেছে 'তারে* 
চোখে অশ্রর কোমল রেখা ! একি শ্বপ্প?__না চোখের ভুল ? হেমলত৷ অর্ধ - 
চেতন অবস্থায় একটাবার মাত্র সে দৃপ্ত দেখিয়া লইয়| আবার 'ুচ্ছিত হুইয়া পঁড়িলণ ' 
হেমলতাঁর যখন আবার জ্ঞান হইল, তখন সে সত্যই শুনিল সুরেন্দ্র মোহন 
বলিতেছেন £--“বউমা এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছেন, নরেন! রসনা 
একবার--সারা দিন কিছু খাও নি তুমি।” 

এর মধ্যে তারহীন তাড়িত বার্তায় নরেনের পুনরাগমনের খবর চারিদিকে 
রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সৈ এখন রেঙ্গুন চিফ কোর্টের" একজন প্রতিষ্ঠাপন্ 
এডভোকেট । এ কয় বংসরেই ‘পশার’ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। মূহুর্ত মধ্যে 
এই সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। স্থরেন বাবু যখন নরেনকে মিষ্ট-সুথ 
করিতে ভীকিলেন, চপলা তখন হাফ্‌ খোমটার টি ই বিশেষতঃ 

স্থরেন বাবুকে শুনাইয়] শুনাইয়াই বলিল; :. 

“আর কি ঠাকুরপোর ক্ষুধাতৃষ্ণা জ্ঞান আছে? তবে এত দিন ষে কাউকে ' 
মনে পড়েনি, সে বোধ হয় মগের মুহুকে কেউ, তেঁড়া করে রেখে দিরেছিল 
বলে 1” | 

নরেন হাসিয়া বলিল-_“এ শাস্ত্রে তোমাদের যে হাত যশ আছে তা 
"অস্বীকার কর্বার যো নাই। “কিন্তু কে কাকে ভেঁড় করে রেখেছিল, সে সমন্ধে 
“সোয়াল জবাব’ হবে এর পর তোমাতে আমাতে ! আগে' এক পেয়ালা চাঁ করে 
নিয়ে এস দেখি, বৌদি ।” ত LENE সনি 


i) 


পৌষ, ১৩১৯ ৷ . . বধ্য ভূমির ভীষণ দৃশ্য । ৯৯ 


চপলা তাড়াতাড়ি হারিকেন লঠন লইয়া. রান্নাঘরের দিকে ছুটিল। কিন্ত 
নিপুর মা তার আগেই আসিয়! উন্ন ধরাইয়া গরম জল তুলিয়া দিয়াছেন। বলা 
বাল্য আজও নিতান্ত বিনাগরজে দে এ বাড়ীতে আসে নাই। 


নীতি সিংহ। 


বধ্য ভূমির ভীবণ ৃসত। 
প্রধ্য ভূমির ভীষণ দৃষ্ত” নামক যে চিত্রখানা এবার সৌরভের মুখ-পত্র স্বরূপ 
উপস্থিত করা হইল এই চিত্রখানা "আইন-ই-আকবরী* নামক ভারত ইতিহাসের 
এক থান! ছল্লভ চিত্র। বিলাতের কেন্সিংটন নামক স্থানের ভারতীয় চিত্র 
শালিকার যে ভারতীয় চিত্রাবলীর আদর্শ সযত্রে রক্ষিত হইয়াছে, ইহা তাহারই 
এক.থানার প্রতিলিপি “Journa! of the Indian Arts and Industries” 
এর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বার্ডউড এই চিত্রথানা তাঁহার পত্রিকায় সর্বপ্রথম 
প্রচার করিয়াছিলেন, আমরা তাহা ,হইতে ইহার আলোক চিত্র সংগ্রহ করিয়া 
আজ সৌরভের পাঠকদিগকে-উপহার প্রদান করিলাম । 
চিত্র খানার প্রতি তাকাইলেই ইহা যে একখানা বধ্যতৃমির চিত্র তাহা স্পষ্টতই 
বুঝিতে পারা! ষায়। বধাভূমির সীমার বাহিরে দর্শক মণ্ডলী সমাসীন। কৃতান্ত 
সম প্রহরিগণ, হিন্দুমুসলমান, খৃষ্টান নির্কিশেষে অপরাধীদিগের হস্তযুগল অভিনব 
প্রণালীতে বন্ত্রাবন্ধ করিয়া বধ্যভূমির দ্বার পথে লইয়া আসিতেছে ও স্থানে স্থানে 
রাখিয়া যাইতেছে । উষ্ণ প্রায় মাতঙ্গ গুলি চালকের ইঙ্গিতে কাহাকেও পদতলে 
দলিত করিতেছে কাহাকেও দস্তাঘাতে বিদীর্ণ করিতেছে কাহাকেও বা শুণ্ডাধাতে 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে । কোন-স্থানে কোন হতভাগ্য সহ-যাত্রির এইরূপ 
শোচনীয় গতি প্রত্যক্ষ করিরা আকুলচিত্তে স্বীয় ভীষণ - পরিণাম চিন্তা করিতেছে। 
কি ভয়াবহ চিত্র ! চিত্র খানার নিম্নদিকে পারপ্ত ভাষায় লিখিত কয়েকটা পুংক্তি 
উদ্ধত হইক্সাছে। বোধ হয় তাহা কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। এই কয়েক 
পংক্তি দ্বারা চিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না.। নিয়ে আমরা তাহার 
বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম । 
প্রকাশিত হইল। এ অঞ্চলের জায়গীর দারগণ প্রজা পালনের উপদেশ 
লা "কয়েকজন গোল যোগে লিপ্ত ব্যক্তি: 
০০ ছুট বিদ্রোহীদিগের নিকট গিয়া 








১০০ . সৌরভ. : : [ ১ম বর্ষ, ওয়-সংখ্যা ৷; 
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ছিল এবং সর্বদা. বিদ্রোহের. দ্বার উদকত রাখিয়াছিব--( তাহার). সৌভাগ্য 
রজ্জুতে ধৃত হইয়াছিল! যেমন জকলী উজবেক," ইয়ার আলী,, খোশাল বেগ- 
যাহারা কুরচি ( সৈন্য ) দলের-মধ্যে -* + ২২০. J 

EU EEE SEE 
সাম্রাজ্যের কোন প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, অবশেষ বিদ্রোহিগণ 
ধৃত হইলে কিছুকাল বিদ্রোহ দমিত হয়। এঁসেময় রাজধানীতে এই প্রদেশের 
জায়গীরদারদিগকে আনিয়া তাহাদিগকে বিদ্রোহ দমনের ও অশথগত প্রজ! প্রতি- 
পালনের উপদেশ প্রদান করিয়া বিদায় -বরা -হর।  ইহার-পরা-ধৃত-বিদ্রোহী 
দিগের মধ্যে কয়েকজন রাজদ্বার হইতে- পলায়ন করিয়া গিয়া পুনরায়;, বিদ্রোহ.= 
বহ্নি প্রমিত ররে । এই পলাইতদিগের- মধ্যে জাকলী উজ্সবগ, ইয়ার আলী 
খোঁশাল বেগ পুনরায় ধৃত হয়] ( ইহারা" বোধ হয় কুরচি- সৈন্ত: দলের, অন্তর্গত 
ছিল "অথবা! কুরচি সৈন্য দলের ছি যোগ দান -করিয়া- বিদ্রোহীদল- গঠনু ১. 
করিয়াছিল )। | 

উদ্ধৃত লিপির শেষ অংশ ও প্রথম 4 টি প্রকৃত 
ইতিহাস উদ্ভাবিত হইতেছে না। তাহা-না হইলেও চিত্র খানা যে বিপ্রোহীদিগের 
পরিণামের চিত্র, ইহা এই অসম্পূর্ণ লিপি হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে ।, .. 

চিত্রের মধ্যে যে অসম্পূর্ণ পাঠ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহ! ধরিয়া ১বিচার . 
করিতে গেলে এই চিত্রধানাকে উজবেক বিদ্রোহ সংক্রাস্ত বলিয়া মনে হয়। . 
আকবর সাহের রাজত্বের প্রথম ভাগে, এই বিদ্রোহ তরুণ স্জাটকে বিরত -করিয়া 
ফেলিয়াছিল। - বাদশাহের সমগ্র-উজবেগ বাহিনী, বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া: দেশ 
ময় বিরাট অশাঙ্ির স্থষ্টি করে। বন্ধ রক্ত পাতের পর বিদ্রোহী .ন্তোগণ্‌ ধৃত 
হইয়া দণ্ডিত ভইলে এই. দেশ ব্যাপী অশ্াস্তি নিবারিত্‌ ভয়। . 

ই চিযখানা আইন-ই-আববীর ব্যান মুনিত সণ তুলিতে চু হয় না৷ 
বোধ হয় দিল্লীর রাজকীয় পুস্তকাগারে আইনই আকবরি গ্রন্থকার আব্দ,ল. ফজলের 
স্বহস্তে -লিখিত ফযে.গ্রন্থ খানা ছিল, তাহাতে চিত্র শিল্পীর স্বহস্ত অঙ্কিত এই 
চিন্রথান! সঙ্মিবিষ্ট ছিল ।. শিল্পীর নাম বণওয়ারী কালা--চিত্রের.নিম্নদেশেই লিখিত 
রহিয়াছে । 25 TT HR 


# SLO CE থানবাহাদুর সৈয়দ আউলাদ হুসেন সাহেব 'এই কবেক পংক্তিব' : 
বঙ্গানুবাদ করিবা দি! সাহায্য কবিয়াছেন, সে জন্য ভাহাব নিকট কৃতঞ্ রহিলাস-। | 














সব 17 সিং, মাঘ ১৩১৯ সাল! . { যা 


_অগুরু চ সিন্দুর বা বা এগার সিন্ধু" 


Y কদর বা এগারসিদ্ধু বহুকাল পূর্ব হইতেই পূর্বরন্গের এক প্রদান 
বাণিজ্য কেন্দ্র্ূপে পরিগণিত ছিল। সপ্তগ্রাম বা তাত্রলিপ্তের মৃত সৌভাগ্য 
অৰ্দ্দনে সক্ষম না হইলেও এগার সিন্ধুর বাণিজ্য খ্যাতি বড় সামান্ত ছিল ন৷ । 

“প্রেম বিলাস” নামক প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায় AEN 

“এগারসিন্টুর আর দগদগা স্থানে। | 

বাণিজ্য বিখ্যাত ইহা সৰ্ব্বলোকে জানে ॥” ডা 
দ্গদগা এগারসিদ্ধুর ৮ | ৯ মাইল উত্তরে, অবস্থিত। প্রেম বিলাসের 
উক্তি অনুসারে বোধহয় ওঁ গ্রন্থ বচনারও বহু পূর্ব হইতেই এগারসিন্পু রাণিজ্যে 
খ্যাতি অর্জন করতঃ ‘সর্কলোকের’ নিকট পরিচিত হইয়াছিল। এগারসিন্ুর 
অবস্থানের প্রতি দৃষ্টি করিলে এই স্থান বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপযোগী .বলিয়া 
সহজেই. প্রতিপন্ন হইবে । পশ্চিমে বিশালকাঁয় ব্রহ্গপুভ্র--এই স্থানে আসিয়াই- 
এগাঁধুলিজুকে বামে রাখিয়া পূর্বাতিযুথে গমন করতঃ ম্যেনাতে মিলিত 
হইয়াছে। এগারসিদ্ধুর নিকট হইতেই ব্রহ্মপুত্রের একশাধা- “বানার্” 
‘উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের অপর. শাখা 
“শঙ্ঘনদী” এগারসিদ্ধুর মধ্যদিয়া পূর্বাতিযুখে যাইয়া বিল বারোয়ায় পতিত 
হইয়া পরে সিংহাই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রকৃতির এইরূপ অস্থৃকুলে 
সংস্থাপিত এগার্সি্ধুর প্রতি যে চারিদিক হইতেই বাণিজ্য লক্ষ্মীর শুভ 
আশীর্বাদ বর্ষিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? 





{> 


১০২ সৌরভ। ' [ ১ম বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা] । 





কালক্রমে শঙ্ঘনদীর মুখ বদ্ধ হইয়া গেলে এবং ব্রহ্মপুত্র আপন বিশালত্ব 


হাঁরাইলে, এগার্সিদ্ধুর বাণিজ্য লক্্মীও কোন অজানা পথে মহাপ্রস্থান 
করিলেন! 

বারভূইয়ার শ্রেষ্ঠতম ইশা খাঁ, জঙ্গলবাড়ীর কোচরাপ লক্ষ্মণ হাজোকে 
পরাস্ত করিষা জঙ্গলবড়ীতে রাজধানী স্থাপন করতঃ আপন পরিবার ও 
ধনরত্ব রাখিয়া এগারসিদ্ধুরে এক দুর্ভেন্ত দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করেন। একদিকে 
-ইশাখার দুর্গ এবং তহশীল কাছারী যেমন সৈন্ত ও বন্ছ সন্ত্ান্ত লোকে পরিপূর্ণ 
হইয়াউঠিল; অপরদিকে নানা প্দগ্দেশাগত ব্যবসায়িগণের সমীগমে এগার 
" সিদ্ধু-বন্দর কাঁককুল-সমারৃত বট-বৃক্ষের ন্যায় নিয়ত জনকোলাহল- মুখরিত 
হইতে লাগিল । পণ্য-বিধিকা সমূহের জন্য ভূমির রাজস্ব অসপ্তবরূপে বদ্ধিত 
হইযা উঠিল? এখনও ভূমির রাজস্ব এ সকল স্থানে পর্বরূপ বর্ধিতই- 
রহিয়াছে । যে স্থানের বিপণিতে বর্ষে বর্ষে সহস্র মুদ্রা লাভ হইত,. তাহাতে 
' এখন’ কয়েক টাকার ফসল অৰ্জ্জন করিতেই . কৃষককে মাথার: ঘাম পাষে 
, ফেলিতে'হইতেছে। অথচ জমির জমা, রি বহিয়া স্থান মাহাত্ম্যের 
পরিচয় প্রদান করিতেছো। - 

এখানে যে বহু আমীর ওমরাহের উপনিবেশ ও জনপ্রবাদ নিত 
তাহা ঘোষণা করিতেছে । এখানে নাকি বারজন ওমরাহ আগমন করেন । 
' খুগার জন্‌ বাসোপযোগী স্থান, পাইয়াছিলেন, . একজন স্থান পাইলেননা। 
তিনি বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। যাওয়ার কালে তিনি বলিয়া গেলেন 

. “ইয়ারৌ সে দূর”. 

বাম Cin: এই শব্দ হইতেই নাকি ক্রমে 
এগারসিদ্ধুর হইয়াছে: . কেহ বলেন এইস্থান সমগ্র ভাটি যুলুকের কপালের 
তিলকের. মত অথবা অগ্তরু ও সিন্দুরের মত গৌরবের ও আদরের সামী? 
নদশে্ঠ ব্রহ্মপুত্রের কৃপায় এস্থান প্রাকৃতিক. সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন, 
বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি, দেশের, শ্রেষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মিলন স্থান--বিয়া কেহ 
কেহ অস্থানকে “অগ্রসিন্থূর” (কপালের সিন্ূর ? ) বলেন, ভাগ্যকুলের 
বিখ্যাত, ব্যবসায়ী পালকুণ্ড বাবুদিগের প্রাথমিক সৌভাগ্যের, পত্তন এইস্থানে | 
এই স্থানেই তাহারা বানীয়াগ্রামের গোস্বামী বংশের পূর্বপুরুষের শিয়া 
গ্রহণ করেন। এখনও উক্ত, গোস্বামী মহাশয়ের! শিষ্ঠদিগের নিকট 
“দগদগা এগারসিন্দুরের গৌসাই” বলিয়া পরিচিত । 


V 


না ৯৩১৪ ক্াগুরু সিন্দুর বা-এগার সিন্ধু । রী 


সি £স্বাধীন্যগ্গীত ঘোষণা. ক্রিলে এই স্থানে তাহার মুহিত বিপুল 

যোগে গরবারিীর ভ্রোরত্র যুদ্ধ-হয়,- যুদ্ধে ইশা জয়, লাভ ক্রেন । -এগার 
সিকুজামগিনীযাদপ্াহ হইতে,-এথের: রাঙ্গাল, -সরুলের মনে গৌরবের 
নহিঙংগৃতীত,হইতেথোকে.। ১: 77১ 3335: 

:, চ্রিড্লিন সমান৷ যায় না! শাৰীত, অধঃপতনের পর; a 
এরীরব ভিত হার না i Te 
এখন আর এগারসিন্ধুতে জষ্টব্য স্থান কিছুই মা মসনদ আর 
“ইশা ধার ধ্বংসারশরিষ্হর্জেন্ত দর্সপ্রকারের, লুপ্ত, প্রায় চিহ্ন মাত্র - বর্ত্তমান 
আছে।। চাব্রিদ্িকে:-অত্যুচ্চ.মুগ্ময় প্রাচীর, এতোহা'র ভিতরের. দিকে সুদৃঢ় 
ইষ্টকযপ্রাচীর ও-পরিস্া ৪ 

. নদীর -দ্রিকে. ঘে --ক্ষুদ্র --ক্ষুদ্র কার - আছে - তাহাতে ভীম কাল 
আগ "অনল বর্ষ কামান - সকল-সজ্জিব- ধাক্তি : দ্বারের সন্মুথে- সতর্ক 
বিনিত্ প্রহরীর আশ গৃহের ভূ-প্রোধিত ভিত্ির-চিহ অতাপি লোগ 
হয়নাই, তবে- মানবের- ভূমির (ক্ষুধা. যন... ভাবে, উত্তরোত্তর বর্ধিত 
হইতেছে; তাহাতে, একরা;, 'ন্িঃসন্দেহ . বেলা, যায়, অদূর “ভবিষ্যতে 
এগারসিন্দুর শেষ চিহ্ন .,কেবল মাত্র প্রবাদের উপর আপন স্থতি 
সংরক্ষণ করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ -.করিবে। এই .. সকল 
কী্তিধবংয়ের সহায়তার . জক্ত ...দেশের - ভূম্যধিকারী মহাশয়ের - 
ধন্তবাদের পাত L তাহাদের জাবাময়ী, শোষণ-পিপাাসা প্রশমন্রে জন্তু কৃষরূগণ 
প্রাণ পরে, আপন্‌ হৃদয়ের রক্ত এবং বছ প্রাচীন কীর্তির অস্থি মজ্জা 
তাহাদিগকে উপহার, প্রদান. করিতেছে-। ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির -জন্ত 
কৃষকেরা, এখানে কয়েকটা প্রাচীন পুষ্করিণী ‘ভরুট’ করিয়া ফেলিয়াছে। 
রা প্রাচীর “আইলে” পরিণৃত করিতেছে। . 

= নিকুটেই , বেবুধ , রাজার দীঘি।.* বেবুধ রাজা. (বুদ্ধিহীন ডি 
কোচ দিপের অধিনায়করূপে এইখানে আপন প্ৰভুত্ব স্থাপন. করেন, ;. পরে 
।প্রবল্ত্রু, শক্তির. -উৎপীড়নে স্থানান্তরে প্রস্থান ,কারন্ন। বেবুধ হাঁজার 
পুরিনীতে৯ বিধি অধিকার, করিয়া আছে। ,এই পুকুরের পশ্চিম 
॥৮৮1*. বেবুধ রাঁজারংপুকুরংটীর সংবাদ-অবগত-হ্ইয়া মসুয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্্রকিশ্রোর 
জা চৌধুরী মহাশয় এ নিন নিবি জঙ্গল বা উর বন্দোবস্ত 
-করিষাছেন। রি নু ee Ne EE 


re I 
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তীরে বাহ্চিহ্ন-মাত্র-হীন, নুপ্তপ্রায় একটী সমাধি আছে | ' ভুতলে সম়ন্ধ, 
-তৃণাচ্ছন্ন সমাধির কয়েকখানি ইষ্টক ধ্বসিয়া- যাওয়ায়; উহার ভিতরের 
পরিমাপ কর! গিয়াছে। 'উহার' ভিতরের দৈর্ঘ্য ৮ হাত, প্রস্থ ৩1 হাত 
ও উচ্চতা ২২ হাত । কে জানে, কোন্‌ সুদূর অতীতে, এক মহাপুরুষের 
শাল-প্রাংশুদেহ গৌরব এই স্থানে সমাধিস্থ হইয়াছিল। তখন 'দ্বেশে এরূপ 
বিরাট বপুঃ লোক জ্রম্মিত। অস্ততঃ বিপুল 'দেহের স্থৃতিরক্ষার জন্য এই 
সমাধির সংস্কার করা আবশ্যক মনে করি। 

'_ বৰ্তমান সময়ে এগারসিন্ধুতে, নিয়লিখিত স্থানগুলি তরষ্টব্য। 

১। নারকিন্‌ দরবেশের দরগা। ইহা এগারসিদ্ধুর পূর্বপ্রান্তে স্থাপিত ৷ 
নারকিন সাধক মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি সাধারণ পাগলের মত ভ্রমণ 
করিতেন। ইহারই অনুগ্রহে সেখ সাহ মামুদ্র'* অতুল. এঁশ্বর্য্যের অধিকারী 
'হইয়াছিলেন। এই না নিট অয় রিনা দাৰে যক 
অবনত করিয়া থাকেন। - 

২। "গরিবউল্লার দরগা" নিউ নারকিনের কান্তা । ইনিও 
'সাধক ছিলেন। বহুসংখ্যকে উষ্ট লইয়া বাণিজ্য করিতে আসিয়া, সময় = 
ক্রমে ইনি গৃহত্যাগী ফকীর হন। টম রিদ হানায় হাইতি 
দরগার অবস্থা এখন শোচনীয় । | 

'৩। দিল্লীখর সাজাহানের আমলের মস্জিদ। ইহার ঘারোপরিস্থ 
প্রস্তর লিপিতে তুগ্রা-আরবী অক্ষরে নিম্মলিখিত বিবরণ লিখিত আছে। 

-. «আল্লা ব্যতীত আর কেহ নাই। মহচ্গদ-আল্লারই কখা জগতে প্রচার 
করিয়াছেন । ' যে ঈশ্বর ও' পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে; সে একটা করিয়া মস্জিদ 
প্রস্ততকরে | যে পৃথিবীতে একটী মস্জিদ প্রস্তুত করে, আল্লা তাহার 
জন্ত স্বর্গে যাইটটী মসজিদ প্রস্তুত করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিরুর পুত্র সা্দির 
বলবার মারার জা হার রি রি 
' হইল ৷” হিজিরা অব্দ ১০৬২ রবিউল আওয়াল ৭ 

-, মসজিদের দ্বারে এবং ভিতরের পশ্চিম দিকে একটা তোরণ্রে, তায 
: অতি. মনোহর কারুকার্য্যময় সুদ ইষ্টকে 'নির্দিত--স্থান। মসজিদ ধ্বংসের 
পথে চলিয়াছিল, গবর্ণষেন্ট এই মস্জিদ্দের ভগ্ন অংশ সকল রক্ষা করিয়া 
সকলের ধন্ত বাদার্হ হইয়াছেন। 

* বারাস্তরে সাহ যামুদের বৃত্তান্ত আলোচনা করা যাইবে ৷ 
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হা! একখান্ন স্ুনির্শিত দেবমন্দির। ভিত্তি প্রায় ৩২ হাত উচ্চ--দক্ষিণ 
রী মন্দির। ইহার ছুই দিকে ছুইটী পৃথক প্রকোষ্ঠ আছে। বাহির 
হইতে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন মন্দির বলিয়া! প্রতীত হয়। সনম্মুখের সিড়ি লোপ 
হইয়াছে; পশ্চিমের দরজায় সিড়ি আছে। এ খণ্ডের উত্তরেও একখানি দ্বার 
আছে। এক সময় এখানে দেববিগ্রহ স্থাপিত ছিল। প্রবাদ এই--মন্দির 
বানীয়াগ্রামের গোস্বামী মহাশয়দিগের পূর্বপুরুষের স্থাপিত। চারিদিকে 
অগণ্য শিকর বিস্তার করিয়া এক বিশাল বটবৃক্ষ মন্দিরটীকে ধূলিশয্যায় 
_ অবসিত করিবার জন্য হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। চারিদিকের জমি,_মন্দিরের টা 
টি তিত্তিলগ স্থান পর্য্যন্ত কৃষকের সতর্কহস্ত-চালিত লাঙ্গলে খনি চছে। 
প্রতিরোধ করে কে ?* এই মন্দিরের দ্বারের ইষ্টকগুলি 

বহ চেষ্টায় ও এ একখানি ইষ্টক বাহির করা গেল না। ও | 













বির সেনাপতি রাজা মানপিংহ ইশাখার সহিত, যুদ্ধ করিতে আলিয়া, 
গারসিন্ধর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে? রর অপর ডী টোক নামক স্থানে 






তা । আমীর ওমরাহ এবং প্রধানগণের টার চ্হ হ সানি 


যাহ! 





অধি চার ভুক্ত ক্ত। মন্দিরের উপরের টি ies মিটী রক্ষা তাত পারে a থা 
বাবুকে জানান মাত্র, তিনি আহ্ীদের সহিত এ স্থানের কর্মচারীকে মন্দির পরিষ্কার 
রিতে আদেশ করিয়াছেন | অতঃপর এই মন্দিরটী রক্ষিত হইবে আশা করা যায়।: 





8 অধিকারীর ন দর পুকুরের অল্প প পশ্চিমে অবস্থিত । a 3 





এগার সিন্ধু মস্জিদ। 


এগারসি্ুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হৃদয়ের মধ্যে অলক্ষিতে শোনিতের 
ফন্ত বহিয়া যায়। মনে হয় যেন-_স্ুদূর অতীতে কত বাণিজ্যতরণী ধবল পাখা! 
বিস্তার করিয়া ব্রহ্মপুত্রের ও শঙ্খনদীর বক্ষ সগর্বে দলন করিয়া এগারসিন্ুর 
ঘাটে আসিয়া অপেক্ষা করিত। মাস্তলে মাস্তলে এগারসিন্ধু বন্দরের আকাশ 
সতত পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। তাহাদের চীনাংশুক কেতনমালা সগর্কের উড্টীন 
হইয়া বাণিজ্য-লক্মীর বিজয় ঘোষণা করিত। পাঁচ রোজের নামাজের 
সময় মস্জিদ হইতে মধুর “আজান” উখিত হইত । সকালে সন্ধায় 
হিন্দু দেবালয় হইতে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনির সহিত হরিধ্বনি দশদিক মুখরিত 





কারা নি শত. শত ত ভক্ত ঢ় হিন্দু মন্দির-প্রাঙ্গনে যোড়করে : দণ্ডায়- 
মান হইয়া দেবতার কৃপা প্রার্থনা করিতেন । হিন্দু মুসলমানের মন্দির. 
ও মস্জিদ পাশাপাশি দ্বাড়াইয়া উদার ভাবে আপন আপন ভক্তের i 
__ অৰ্ঘ্য গ্রহণ করিত। সন্ধ্যায় শত সহজ দীপালোকে জল স্থল আলোকময় 
হইয়া যাইত, নৃত্যগীতের উৎসবে ব্রহ্মপুত্র শিকর-কণ-বাহী সমীরণ 
. দরশদিকে আনন্দ বিতরণ করিত । আজিও প্রবাদ রহিয়াছে-- 
. “সাজনে টোক, বাজনে এগারসিন্দুর”। সাজ সঙ্জায় টোক ও গান 
বাজনায় এগারসিন্দুর এক সময় বিখ্যাত হইয়াছল। 

“এগারসিন্দুরে শোণিত প্রবাহও কয়েক বার প্রবাহিত হইয়াছে। 
ইসা খ ও মানসিংহের যুদ্ধের পর ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গজয়েচ্ছ আসামরাজ 
টে ব্ৰহ্মপুত্ৰ তটবর্ভাঁ নগর সকল জয় করিতে অগ্রসর হন। এগারসিন্দুর | 
 বাকে ইসলাম খাঁর সৈন্যের সহিত তাহার ভীষণ যুদ্ধ হয়। আসাম 
রাজ পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় একদল সিপাহীও এগারসিন্দু হইয়া হোসেনপুরের দিকে ও 
অপর দল বেতালের দিকে চলিয়া যায়। আজিও বীর-মনুয়া গ্রামের 
‘সিপাহির গোৱাট’ দেখাইয়া দেয়। at 
এগারসিন্দুতে এখন আর কি আছে? বহু জন অধ্যুষিত স্থান 
এখন জনশূন্ত। তাহার বিশাল প্রান্তর জুড়িয়া এক নিশ্চল বৈরাগ্য যেন 
তিক্ষরাক্ষপীর মত নির্মম কালের চরণাহত হইয়া অস্তিম শ্বাসরোধের 
নিল করুণ-নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। রোদ্র-দীপ্ত মসজিদের 
শৈবাল, যেন বিষাদের গীতি গাহিয়া আজ মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িয়াছে। চারিদিকে যেন একটা বিকট বিভীষিকা, একটা মৃত্যুর 
ষ্টি ছায়া, শ্শানের নীরব হাহাকার! এসব দৃশ্ত দেখিয়া একটা 
নাদ হৃদয়ের _প্রতিতন্ ছিন্ন করিয়াদিয়া রি আইসে। 





























} যদ্ুপতেঃ ক ত নন 
.. রথুপতে! ক গতোত্তর কোশল ৷ 
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব : মনস্থিরং 
- ন সদ্দিদং জগৎ ইত্যব ধারয়। 


পর আদ গু ৃ রর রর 


"' বৈবাহিক প্রসঙ্গ । ' 

‘আগে প্রণয় হইয়া পরে 'বিবাহই ভাল, না আগে বিবাহ হইয়া শেষে প্রেম 
সঞ্চারই ভাল?  এংসমস্তাটা আমাদের হিন্দুদের ঘরে উঠিবাঁর অবসর' নাই। 
তবে এ প্রসঙ্জের প্রস্তাব কেন? কালধর্শে 'সকলই ঘটিয়া থাকে ; স্ৃতরাং 
বিলাতী সভ্যতার হাওয়ায় আমাদের হিন্ুর দেশেও আগে প্রণয়, পরে. বিবাহের 
ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছে। সমাজে সেটা এখন পর্য্যন্ত না চলিলেও, সাহিত্যের 
মধ্যে: সে তরঙ্গের 'ঘাতা প্রতিঘাতে অনেক ফেপপুঞ্জের সঞ্চার হইয়াছে। 

“গল্প ও উপন্তাস প্রধান বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে এই শ্রেণীর গল্লের' সংখ্যা ' 
খুব বেশী বলিলে। অত্যুক্তি হয় না। মাসিক পত্রাদিতে যে সব গল্প আজকাল 
বাহির হয়, তাহাদের অধিকাংশই এই ছ'চে ঢালা । 

এই সব গল্প ও উপন্তাস' পাঠ করিয়া নব্য কিশোর কিশোরীগণের মনে 
প্রণয্নমূলক. বিবাহের প্রতি একটা আগ্রহের সঞ্চার হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে ষে-তাহী না হইতেছে তাহাও নহে।' এই জন্তই এই 
বিষয়ে একটু আলোচনা করা' মন্দ নহে বিবেচনায়, এই প্রবন্ধের অনুষ্ঠান করা 
গেল । একটা উপলক্ষ-ও হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে। . কিছু ‘দিন হইল, অমৃত 
- বাজার পত্রিকায় বিলাতী “Ti Bi€5* নামক পত্রিকা হইতে এই বিষয়ক একটি 

প্রবন্ধ উদ্ধৃত করা হয়। : উহা! পাঠ করিয়া Bs LLL আমার 
মনে হইয়াছিল. ১8 57 

' আমার ষত দূর মনে হয়, টিভি আমাদের 'দেশের জল- 
বায়ুর উপযোগী নহে। চেষ্টা করিলেও উহার চারা বা কলম এদেশে ফলিবে না। 
তাহার প্রমাণ এই যে, হিন্দু সমাজের কথা দূরে থাকুক, ব্রাহ্ম সমাজেও ঠিক 
এঁন্ধপ প্রথা বোধ হয় প্রচলিত নাই। অন্ততঃ আমার ওঁ সমাজ বিষয়ে. যে 
সামান্ত অভিজ্ঞতা আছৈ তাহাতে প্ররূপ ভীব নাই .বলিয়াই জানি। ' তাঁহারা * 
কতরুটা মাঝামাঝি ভাবই অবলঘন করিয়াছেন আমাদের দেশের মুশলমান 
সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞানি না, তথাপি” যেরূপ: দেখিতে ভু শুনিতে পাই; 
পাত্র পাত্রী নির্বাচন অভিভাবকেরাঁই করিয়া থাকেন। 'কন্ার' তির একটা 
প্রথা আছে বটে কিন্তু সেটা নাম মাত্র। “ ১ 8 

আমাদের হিন্দু'সমাজের ত কৃথাই নাই, সেখানে অনেক স্থলেই পাত্র পাত্রীর 
কেহই কাহারও নাম পর্যন্তও জানেন না; পরিচয় ত দূরের কথা ! 


১১৩ সৌরভ ।  [ ১ম বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


AAI ee 


‘Tit 915 এর লেখক ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের বিবাহের তুলনায় সমা- 
লোচনা করিয়াছেন এবং এতছুভয়ের মধ্যে ফরাসী প্রথাই তিনি ভাল বলিয়াছেন। 

তিনি বলেন--ইংলণ্ডে পাত্রপান্রীর.মধ্যে প্রগাচ় :প্রণয় প্রকট হইবার পরে 
তাহাদের :বিবাহ উভয়ের ইচ্ছানুয়ারী নিষ্পন্ন হয়। তথাপি অনেক স্থলেই 
দেখা যায় বিরাহের অল্প দিন গরেই.সেই প্রগাঁচ. প্রেমের রন্তায় ভাটা পড়িয়া যায় 
এবং পারিবারিক অশাস্তির সৃষ্টি হয়। কিন্ত ফরাসী দেশে অভিভাবরুগণ কর্তৃক 
প্রান্ত পাত্রী নির্বাচিত হইলেও বিবাহের পর দম্পতী প্রায়ই সুখে স্বচ্ছন্দ কাল 
কাটাইয়াথাকেন। সুতরাং ইংলশ্ীক়'শ্বৈর নির্বাচনের মধ্যে প্রায়ই আসলে 
কোন মূল্য নাই। 'নবযৌবনকালে প্ররুত পতি বা-পত্ধী নির্বাচন ক্ষমতা অতি 
অল্প যুরক যুরতীরই থাকে। তাঁহারা যেটাকে প্রেম বলিয়া মনে করেন, 
অধিকাংশ স্থলেই সেটা একটা বূপজ মোহের সাময়িক বিকার মাত্র। তাহার 
ধোরে পাত্র পাজ্জী উভয়েই উভয়ের প্রতি.একাস্ত অনুরক্তা হইয়া,সেই মোহকেই 
-*সেই লালসাকেই প্রকৃত প্রেমের আসন প্রদ্ান.করেন। শেষে যখন বিবাহ 
হইয়া যায়, তখন লালয়ারও উপশম হয়, চোখের ঘোর কাটিয়া যায়, 'অল্প:দিন 
মধ্যেই তাঁহারা দেখিতে পান যে আর চাদের 'সুধায়, ফুলের গন্ধে,.কুলায় না; 
যাপ্তর জগতে অনেক-অনৈক্যই পরিস্ফট হইয়া পড়িয়াছে ! -কল্পনার বিমানসৌধ 
ভূমিসাৎ হুইয়াছে। ফরাসী 'দেশে অভিভাবকগণ স্বীয় স্বীয় বিবাহ যোগ্য 
খুত্র কস্কার অন্ত উপযুক্ত পাত্রী বা পাত্রের অনুসন্ধান স্বয়ংই করেন? সেরূপ 
স্থলে তাঁহারা ইষ্ট বস্তুর সর্ধ প্রকারের গুণের পরিচয়ই গ্রহণ করেন; বংশ) 
স্বভাব, শিক্ষা, দীক্ষা, চাল, চলন সবই তাঁহারা অনুসন্ধান করেন; যে সব 
পরিবারকে তাহারা হয়ত অনেক কাল হইতেই বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছেন; 
সেই সব পত্রিবারেই আগে তাঁহারা অমুসন্ধান করেন। সেখানে পাওয়া 
গেলে তো বড়ই-আনন্দের কথা :। আর নিতাস্ত. তাহা না হইলে, ' অন্তত্র ও 
ভাহারা সব তথ্য জ্ঞাত হইয়া তাহার পরে বিবাহ সন্ন্ধ'-স্থির করেন। উভয় 
পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক ক্রথাবার্ন্লা পাকা হইয়া গেলে, 'তারপর পান্ত পান্রীটিক 
দের্নাপ্তনা ও ৫মলামেসা করিতে দেওয়া হয়.। "তখন তাহার! স্বীয় ২ অভিভাবক- 
গণের সম্মতি:অমুসারে পরস্পর পরস্পরের-প্রতি-অনুরক্র হইতে থাক্রেন। 
_ ফরাদী দেশে কন্তার ভবিষ্যৎ জীবনের সংসার গাতিবার-অন্ত, কন্তার.পিতাঁকে 
সাধ্যমত যৌতুক সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। পুত্রের .পিতাঁকেও সেইরূপ 
করিতে হয়। তাহাদিগকে-উদ্ধাহ রঙ্ধনে বাধিয়া দিয়া তাহাদের সংসারে পপ্রবিষ্ 





মাঘ, ১৩১৯ । ] মিনতি । ১১১ 


পাপন ললালালালাপা- 


হইবার ‘মত অর্থ বর ও কন্তা উভয়ের পক্ষ হইতেই দিতে হয়। এইরূপ অর্থ অর্থ 
সংগ্রহ না হওয়া পৰ্য্যন্ত বিবাহ দেওয়া! হয় না । সে দেশে যখন বিবাহের পর 
দম্পতীকে পৃথক সংসার পাতিতে হয়, তখন এইরূপ অবস্থা যে সমীচীন তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 

| অগোমীবারে এ বিষয়ে আর আর বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিব। 





সপাপাশপাাশামপাপাশিপাপাশাশাপাপাপািাপাপিপাপিপাশাপপাপাপাপাশাপাপিপিিীশিসিপাপিপা, 





জীছুনাথ চক্রবর্তী । 
মিনতি । 
দিব’ বলে এসে, চাই - 
শক্তি মোর' যত চাহিবার ; 
"যা ও আছে, কেড়ে প্রতু,_ 
j নিঃস্ব করে'দিয়ো' পুরস্কার ! 
বলি শুধু দিয়েছ যা’ | - 
তার বেশী দাওনি-কি আর? 
স্বার্থপদে করি' নমস্কার ! 


চাহি না তোমার দান, 
লহ মোর যা আছে দিবার, 
: রিস্ততাক্স ধন্ত হোক 
স্বপ্ন মোর চির-পর্ণতার ! 
আমি' প্রভাতের ফুল, 
ছায়া ঘন' সাঝের কাননে, 
পুর্ণ হ’ব ঝরে গিয়া 
৫. রে সুমধুর আত্মবলিদানে ! 
সব নিয়ে, হে সুন্দর ! 
তোমা' পরে দিয়ো অধিকার-- 
ভাল যেন বাসি তোমা, 
আর কিছু নাহি চাহিবার ! 
জীস্থরেশচন্দ্র সিংহ শৰ্ম্মা । 


চন্দালোক ৷ 

দেখিতেছি “সৌরভে* স্বর্গীয় চন্ত্রকাস্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়ের “স্থৃতি,” 
প্রকাশিত হইতেছে। স্বয়ং তর্কালঙ্কার মহাশয় তীয় স্থৃতি গ্রন্থের নাম 
“চন্্রালোক’” রাখিয়াছিলেন, যথ!--“উদ্বাহ-চন্্রালোক*। তাহার জীবন 
*ম্বৃতিটাকেও” তাই আমি “চন্্ালোক’’ আখ্যা প্রদান করিতেছি। সমগ্র দেশ 
না হউক, অন্ততঃ সৌরভের কয়েকটি পৃষ্ঠা এই আলোকে উদ্ভাসিত হউক । 

আমি কয়েক দিনের জন্ত সংস্কৃত কলেজে পড়িতে গিয়াছিলাম ; তন্মধ্যে 
দিন কয়েক তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট বেদান্ত শাস্র-উপনিষৎ অধ্যয়ন 
করিয়াছিলাম। সেইবার তিনি সর্ব প্রথম এম্‌. এ. পরীক্ষার . পরীক্ষক নিযুক্ত 
হন। এ উপনিষদাদি তাঁহার ছারা পরীক্ষণীয় বিষয় মধ্যে নির্দিষ্ট হওয়ায় 
তিনি আমাদিগকে আর এওঁ বিষয় পড়াইলেন . না, অপর একজন তাহার 
স্থলে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বিদ্যাধিগণের তাহাতে তৃপ্ডি হইল না। 

স্থবিখ্যাত শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত এবং প্রেসিভেন্সী কলেজের বর্তমান 
প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক প্রীযুক্ত.আশুতোষ শান্তী প্রমুখ আমরা সহাধ্যাক্লিগণ মিলিয়া 
প্রিন্সিপাল স্তাক়রত্ব মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত দেই যে তর্কালঙ্কার মহাশয় ফেরূপ 
চমৎকার রূপে ব্যাখ্যাদি করেন, তাহাতে জটিল দর্শন শান্ত্ের তত্ব জলবত্তরল হইয়া 
সায়_আমরা উহা তাহারই নিকট অধ্যয়ন করিতে প্রার্থী। স্তায়রত্ব মহাশয় 
বিশ্ববিদ্তালয়ের নিয়মান্থরোধে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের হস্তে অধ্যাপনার ভার স্তস্ত 
করিতে পারেন নাই, পরস্থ স্বয়ং আমাদিগকে দর্শন,পড়াইয়াছিজেন। 

স্বর্গীয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পূর্কে বোধ হয়. ইংরেজীতে একেবারে অনভিজ্ঞ 
ও টোলের পণ্ডিত কেহ বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরীক্ষক বা প্রশ্নকর্তা নিযুক্ত হন নাই। 
তখন পুণ্যশ্লোক স্তর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ভাইস্‌ চ্যানসেলার ছিলেন 
এই নিয়োগ তীহারই অন্যতম কীন্তি। ব্যবস্থা হইল যে প্রশ্নের ভাষা ইংরেজীতে 
না হইয়া সংস্কতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে তদুপলক্ষে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাঁম, 
“মহাশয় এত শীস্তে প্রবিষ্ট, ইংরেজী ভাষাটা. ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে আরম্ত 
করিতে পারেন 1; উত্তরে বলিলেন, “বাপু এখন বুদ্ধকাঁল, আর কি নৃতন 
কিছু শিখিবার দিন আছে? বিশেষতঃ-_ভাষা | * 





৮. শ্রীগোগাল বহু মল্লিকের ফেলোশিপ উপলক্ষে, যে সকল বেদাস্ত জেক্চার দির়াছিলেন 
তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজী দর্শনাদির উল্লেখ আছে; এতদ্বিযয়ে তদ্বীয চিরবা্ধব প্রীযক্ত প্রতাপ 
চত্রা ঘোষ মহোদয়ই বে!ধহুয় প্রধানতঃ তাহার পহারতা করিয়াছিলেন । 


> 


মাঘ, ১৩১৯ ।:} - চন্দ্রালোক ৷ ' ১১৩ 
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লাগা 





লালোপালালালালালালালালাপাপলপালালাছ পাশাপাশি 


.- ইংরেজীতে যাহাকে বলে Humbu€3i5দ, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তাহা 
একেবারেই ছিল না । তিনি ইচ্ছা করিলে অবস্যাই সামান্ত ইংরেজী বাক্য যথা 
“Explain,” “Write notes, ০০৮ ইত্যাদি শিখিতে পারিতেন, নাম দন্তখতত 
সোজা কথা। এম. এ. বা প্রেমটাদ রায়চাদ বৃত্তি-পরীক্ষার 'সমস্ত পরীক্ষক 
সিলিয়া যে রিপোর্ট সিত্ডিকেটে দাখিল করিতে হইত, তাহাতে সমস্ত ইংরেজী 
্বাক্ষরগুলির মধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শ্শ্রীচন্দ্রকাস্ত শন্দা” এই স্থাক্ষরটি বিরাজ 
করিত-_দেখিলে মনে হইত যেন কোট-প্যান্ট বা চৌগা-চাপ্কানধারী ইংরেজী 
নবিশদের সভায় আমাদের খাঁটি স্বদেশী এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটি চটি পায়ে ও 
থানের চাদর গায়ে বসিয়া আছেন! " 

তদীয় অধ্যাপনারীতির বিশেষত্ব এইটুকু ছিল যে তিনি অতিশয় দ্রুত পড়াইয়া 
ধাইতেন। আমরা তাহার নিকটে নৈষধ ও কাদম্বরী পড়িতাম_-নৈষধের 
উত্তরার্দের দীর্ঘচ্রন্দের ১০। ১৫টী শ্লোক এবং কাদস্বরী পুর্বার্দের ৪+1 ৫০ 


.পংক্তি তিনি ঘণ্টায় পড়াইয়া যাইতেন! আশ্চর্য্যের বিষয় এই ছিল যে 


বঞ্চাবাতের স্টাক্ পড়াইয়া গেলেও আবশ্যক কোনও কথা তিনি বাদ দিয়া 
যাইতেন -নাঁ_অভিধান ব্যাকরণ বা অলঙ্কার ঘটিত সমস্ত- বিষয়ই বলিয়া 
যাইতেন। গভীর মনোযোগ সহকারে ছাত্রকে তাঁহার ব্যাখ্যাদি শুনিতে হইত, 
অনাবিষ্ট হইলেই প্রমাদ। বাড়ীতে একবার অধ্যেতব্য বিষয় পড়িয়া আসিলেই 
সর্ব সন্দেহ. নিরসণ হইত। কেহ কেহ' এই রীতির অপক্ষপাতী ছিলেন, কিন্ত 
কলেজের সর্কোচ্চতম শ্রেণীতে ইহাই প্রক্নষ্ট গীতি--বহু পড়িতে হইবে, অথচ 
৫*টী লেকৃচার শুনিলেই পরীক্ষাধিকার জন্মিত; এতদবস্থায় একটা শব্দ বা 
ভাব নিয়া চিবাইবার অবসর কোথায় ? তর্কালঙ্কার মহাশয় মহোপাধ্যায় শব: 
ভাক্‌ মল্লিনাথেরই স্তায় “নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিক্া মপেক্ষিতমুচ্যতে” এই নীতির 
পক্ষপাতী ছিলেন-_বৃথা পল্লবিতে সময় নষ্ট করিতেন না। খ্যাতনামা ইংরেজ 
অধ্যাপকেরাও অনেকে এইরূপই পড়াইয়া থাকেন। ঢাকা কলেজের তদানীস্তন 
প্রিন্সিপাল মিঃ এ, সি, এড্‌ওয়ার্ডন্‌এর নিকট আমরা ইংরেজী সাহিত্য এই 
ভাবেই পড়িয়াছিলাম, তাই তরকাল্কার মহাশয়ের রীতির অনুবর্তন করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলাম। ৃ 

তিনি অধ্যাপনা বিষয়েই নে রা ব্ৰাহ্মণ 
পণ্ডিতোচিত ক্ৃত্যাদির তিনি পু্খায়ুপুজ্খরপে অনুষ্ঠান করিতেন--প্রাতঃস্নান, 
সন্ধ্যা, তৰ্পণ, শিবপূজা, নিত্যনৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ পৃজ্ঞাদি সমস্তই তিনি করিতেন-- 


১১৪ সৌরভ ।  [ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা'। 


পাশপাশি 


অথচ অষ্ভের যাহা করিতে একঘণ্টা লাগিবে-_তাহা তিনি ১৫ মিনিটে সারিতে 
পারিতেন। বৃথা বিলম্ব তাঁহার কোনও কাজে ছিল না; মন্ত্রাদি' অনর্গল 
আয়ত্ব থাকাতে এবং সমস্ত কার্য্যেই যথাকালীনতা অবলম্বন করাতেই তিনি 
এইরূপ অনুষ্ঠান পরায়ণ হইয়াঁও' অধ্যয়ন. ও অধ্যাপনে যথোচিত সময় ব্যয় 
করিতে পারিতেন। কি ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত, কি বিষয়ী, কি ছাত্র, কি গৃহস্থ 
_ সকলেরই এতদ্বিষয়ে তিনি আদর্শ স্থানীয় কিন্তু, হায় ! এ আদর্শের অন্থুদর্ণ 
আজকাল কে করিবে? 





শ্রীপন্মনাথ দেব শর্্দা-। 


জগতের উপাদান। 


 আমাদিগের: ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ কি কি উপাদানে গঠিত তাহা জানিতে 
সকলেরই কৌতুহল জন্মে! বর্তমানে বিজ্ঞান যতদুর অবগত হইতে পারিয়াছে, , 
তাহার অপ বিস্তর বর্ণনই এই প্রবন্ধের উদ্দেস্ত । 

আমরা দেখিতে পাই যে বিজ্ঞানবিৎগণ এমন এক পদার্থের সন্ধান পাইয়া- 
ছেন, যাহার প্রকৃতি সাধারণ জড় হইতে বিভিন্ন! এই পদার্থ অবলম্বন করিয়া 
জগতে মাধ্যাকর্ষণ সম্ভব হইয়াছে; তাপ, আলোক ও তড়িত-বীচিমালার গতি 
সম্ভব হইয়াছে ; ইহাই শক্তির আধার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ 
ইহার ঈথার নাম দিয়াছেন কেহ কেহ বলেন, জড় পদার্থ ঈথারের ঘু্দিপারু 
জাত.। অর্থাৎ সাধারণ জড় পদার্থ ঈথারের' প্রকারাস্তর।. কিন্তু ইহা এখনও 
শুধু অনুমান মাত্র'। ঈথার সর্বস্থলে বর্তমান । যেখানে. কোনরূপ জড় পদার্থ 
নাই, তাহাতে এবং জড় পদার্থের মধ্যেও ইহা ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে এই বিশ্ব জগতের মধ্যে ঈথার সমুদ্রে সূর্য্য, চক্র, গ্রহ, 
নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি জড় পিণ্ড সকল ভাসমান এবং ইহা দ্বারাই এক কুত্রে 
গ্রথিত। তাহারা একে অন্তের, উপর নিজ। শক্তি যে চালনা করিতে পারে, 
আকর্ষণ রূপে বা আলোক ও তাপ বিকীরণ ত্বার বা উভয় প্রকারেই তাহা 
ঈথার ঘারাই সাধিত হইতেছে । এমন কি এই ঈথারই পরমাধুদিগেরও 
বন্ধনের কারণ হইয়াছে! আমরা আরো দেখিতে পাইতেছি যে বৈজ্ঞানিকগণ 
অল্প দিন হইল আর একটা- পদার্থের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও সাধারণ 
জড়, হইতে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা" এই পদার্থের নাম দিয়াছেন_-ইলেক্ণ | 


মাঘ, ১৩১৯] ৫ জগতের উপাদান । ১১৫ 





এই ইলেক্ট ণ পদার্থ টার এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে ইহা যতই ক্রুত ধাবিত হইতে 
থাকে, ততই যেন তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়॥ ঈথার ‘যেমন সর্রদেশ ব্যাপক, 
তাহার মধ্যে যেন কোনরূপ রন্ধ, নাই, তাহা টুকরা কর! যায় না ; ইলেক্টণ 
কিন্ত সেরূপ ব্যাপক নহে।. ইহার সাধারণ জড় পদার্থের মত পরমাণু আছে। 
এই পরমাণু সকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া__পরম্পর অযুক্ত অবস্থায় বৈজ্ঞানিরের 
কাছে ধর! দিয়াছে। যেন ইহারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া থাঁকিতেই চায় 
দেখা যায় যে ইহারা পরস্পর আকর্ষণ না করিয়া বিকর্ষণ করে। কিন্তু সাধারণ 
জড় পরমাণু পরম্পর আকর্ষণ করিয়া থাকে। আবার এই বিকর্ষণ শক্তি জড় 
আকর্ষণের তুলনায় অতিশয় অধিক । বিজ্ঞানবিৎগণ মনে করেন যে প্রত্যেক জড় 
পরমাণু মধ্যেই কতকগুলি ইলেক্টপ বর্তমান আছে। আসল জড় পরমাণু ইলেক্টুণ 
পরমাণু অপেক্ষা কোন স্থলে ১*০*, কোন স্থলে বা ২০০,০০৪ গুণ অধিক | 
সাধারণ জড় পরমাণু -আঁসল জড় পরমাণু ও গুটিকতক ইলেক্ট ণ পরমাণু দ্বারা 
গঠিত। যদি হুইটী রস্তু ঘর্ষণ করা যায়, তবে তড়িৎ উৎপর হয়, ইহা সকলেই 
জানেন। আরো ইহা -জানা আছে ‘যে ছুই প্রকার তড়িতের একই সময়ে 
প্রকাশ হয়। ইহার কারণ এই যে কতকগুলি ইলেক্টণ পরমাণু ঘর্ষণ শক্তি 
দ্বারা এক প্রকার -জড় পরমাণু হইতে অন্ত প্রকার জড় পরমাণুতে সহজেই 
আগমন করে। ইহাতে যে পরমাণুতে একটা বা 'ছুইটা অধির ইলেক্টণ আপিল, 
তাহাতে খণ (72896%৩) তড়িতের প্রকাশ হইল এবং যাহাতে পরমাণু সমূহের 
ইলেক্টপ হাঁস হইল তাহাতে ধন ( positive ) তড়িতের প্রকাশ হইল । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে জড় জগৎ ছুই প্রকার পরমাণু দ্বার! -গঠিত। 
একপ্রকার জড় নামে অভিহিত ; অন্তপ্রকার ইলেক্ট ণ নামে বৈজ্ঞানিক জগতে 


পরিচিত হইয়াছে । ইলেক্টণের বিষয় যতই জানা যাইতেছে, তাহাতে তাহাকে 
শক্তি কণ! বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 


এক্ষণে আমরা জড় পদার্থ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। বর্তমানকানে 
রসায়ণেরু উন্নতির সহিত ইহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, এই জগতে গুটি 
কতক পদাৰ্থ আছে যাহাদিগকে মূল পদার্থ বলিতে পারি । তাহাদের সংখ্যা 
যে ঠিক কত তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই। তবে যে উপায়ে বিজ্ঞানবিদ্গণ 
কতকগুলি মূল পদার্থের অস্তিত্বের বিষয় ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন। সেই 
উপায় অবলম্বন করিলে বলা. যায়, মূল পদার্থ একশতের অধিক না হইবার 
সম্ভাবনা । আর একটা বিস্ময়কর বিষয় বৈজ্ঞানিকদিগের গোচরীতৃত হইতেছে 


১১৬ সৌরভ । [ ১ম বৰ্ষ, ৪র্থসংখ্যা? 





যে, কতকগুলি মূল পদার্থের পরমাণু ক্রমশঃ" ভাঙ্গিয়া যাইতেছে অর্থাৎ ধ্বংস 
পাইতেছে। কালে সেই সকল মূল পদার্থ জগত হইতে লোপ পাইবে। 'ইহার 
কারণ এইবপ' সিদ্ধান্ত হইতেছে যে পরমাণু গুলিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরম-পরমাণু দ্বারা 
গঠিত। অর্থাৎ যেমন ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু সংযোগে যৌগিক পদার্থের উদ্ভব 
হইতেছে; সেইরূপ পরম-পরমাণু দারা পরমাণুরও - গঠন-হইয়াছে। ' এই পরম- 
পরমাণুও ইলেক্ট,ণদিগের পরস্পর: সমাবেশ ও আকর্ষণ দ্বারা পরমাণুর উত্তব। 
যদি ওঁ সমাবেশ ও আকর্ষণ এরূপ হয় যে তাহাদের মধ্যে সামঞ্রস্ত রক্ষা অদস্তব 
হইয়া" পড়িতেছে, তবেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইবে ও স্থুপ্রতর সুশৃঙ্খলিত পরমাণুর 
সৃষ্টি হইবে। দেখান হইয়াছে ষে 'রেডিয়ম দাতুর পরমাণু সত্যসত্যই এইরূপ 
ছত্রভঙ্গ হইয়া হেলিয়ম মুল পদার্থে পরিণত হইতেছে । এই ছত্রভঙ্গ হইবার - 
সময়ে 'ইলেক্টণের আবির্ভাব দেখা গিয়াছে । ' 2 

এই সকল ব্যাপার হইতে ' আমরা বুঝিতে পাঁরি যে জড়-জগতের - উপাদান 
প্রথম ঈথার, দ্বিতীয় ইলেক্ণ, তৃতীয় পরম-পরমাণু। অল্প সংখ্যক ইলেক্,শ 
ও বহুসংখ্যক পরম পরমাণু দ্বারা কোন মূল পদার্থের পরমাণুর উদ্ভব হয়। যে 
সকল পরমাণুর মধ্যে সামঞ্জস্ত স্থাপিত হইয়াছে তাঁহারা ধ্বংস পাইতেছে না। 
মূল পদার্থের সংখ্যা এত অল্প হইয়াছে 'ষে এই জন্তু পরমাণুগুলি কোন এক 
আয়তনের, অপেক্ষা বৃহৎ হইলে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভিন্ন জাতীয় পরমাণু আবার 
পরস্পর আকর্ষণ করিয়া যৌগিক পদার্থের অণু সুজন করিয়া নানাগ্রকার গুণ 
বিশিষ্ট পদার্থের বায়বীয় অবস্থার উদ্ভব 'কবিয়াছে। এই অণু সমুহ তত 
হইয়া ক্রমশঃ তরল ও কঠিন পদার্থের আকার গ্রহণ করিয়াছে ' 

বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ কল্পনা করেন যে. ইলেক্টপগুলি পরমাণুর চতুর্দিকে 
প্রচণ্ডবেগে ভ্রমণ করিতেছে ৷ ইলেক্টণ ও পরমাণুর মধো আকর্ষণই তাহাদিগকে 
বিচ্ছিন্ন হইতে দিতেছে না । যে সকল পরমাণু ধ্বংস পাইতেছে, তাহাদের ভিতর 
কেন্্রীভিমুখীণ ও কেন্দ্রাপসারীন গতির মধ্যে সামগরস্ত হয় না। “কিন্ত দেখা 
যাইতেছে ইলেক্টণ ও পরমূ-পরমাণু সমষ্টি পরস্পর বিষুক্ত । অতএব তাহাদের 
মধ্যে যোগ ও আকৰ্ণ বিধানের হেতু নিশ্চয় ঈথার। ঈথারই এই সমগ্র জগতের 
একতা প্রতিপাঁদক পদার্থ।- ইহার মধ্যে অপর দুই পদার্থের কি যে সম্বন্ধ তাহা 


এখনও কিছুই স্থির হয় নাই। তবে কেহ কেহ মনে করেন যে ঈথারের মধ্যে 
ইলেক্টণের দ্রুত বৃত্তাকাবে গতিই পরম-গ্ররমাণুর, স্ৃষ্ঠির ,কাবণ ও তাঁহাতেই 


পরমাণুর উৎপত্তি | 
শ্রীতারপিদ মুখোপাধ্যায় । - 


০. সপ 
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প্রকৃতির গতিযান | 

- ( একাঙ্ক নাটিকা 2 - 

- বৈঠক--কলিকাতা 1 ME 

আফিমের চৌরাস্তা. _৪৯নং টা 
সউপস্থিত--বাধু  রমেশচন্দ্র দাস = ছাতাওয়ালা পালের : 
| ৮. মোহিনীমোহন ঘোষ -দোয়াত কলম বিত 
সিনা দত্ত--পটারী কোম্পানীর : 








‘হে ; 















স্তামলাল মিত্র মত্স্য নিগার | 
৮ মধুসথদন বাঁড়ষো টেনারী কোংর 





ক্লোন আন কটা না 1: টঃ f 
নং বন্ধ ৩! বই কি? মাটির তলে মান্য জন্মাতে ্ 
ধল্লে, গিক্লিরা সব বেঁচে যেতেন। কেবল বাইক্রোণা,, ছে 
'বাধকারিষ্ট, অশোকারিষ্ট, আর ধনেশ পাখীর তেল- ডাক্তার কবিরাজগু 
লঙ্ব। চৌড়া,বিল হ'তে বাঁচা যেত ৷ রি 
২. এনং।. পড়েন নি-জর্ম্মাণ পণ্ডিত হের উইডম্যান: ঠিক ম 
করেছেন। ঠিক চপে, ঠিক বলে, চাউনি টাউনি জ্যান্ত মান্ষের মত 
j কার 1. এতো কলের পু£ল।  গ্রাণটা দিতে পাল্লে উইড্ম্যান বিশ্বামিত্রের পর 
টেক্কা দিতেন -হরতণ রুহিতণের কথা বল্ছিনে ম’শায়, পঞ্ডিতকে স্বয়ং টি 
কর্তা বিধাতাপুরুষ বলেই হয় । নর 

রমেশ বাবু-মরুক্গে তোমার বিধাতা আর বিশ্বামিত্র । আমরা যে ভাই, 
মর্তে বলেছি: ছাতার দোকানে দেখছি বির বাতি আলাতে হবে। 




















রমেশ aa (পকেট ূ একথানা ছবি বাহক রাও এই দেখুন 
না, প্রকৃতি গাছে ছাতা 
ধরাতে স্থরূ করেছেন! 
তেয়ি ডাট, তেম়ি বাট, 
বিবিয়ানা, বাবুয়ানা--সব 
রকমের। বিলাতি কাগজে 
নামও বেরিয়ে গেছে। 
ছাতা গাছের বীজ চীন 
থেকে জাপানে গেছে; 
এখন জাহাজ বোঝাই 
হয়ে আমেরিঙ্গান বীজ 
বিক্রেতা গুটনের মারফুৎ 
ভারতে "এসে পড়লো 
আর কি? 
স্থরন্‌ বাবু। _-ওহো, 

বীজের কথা তুলে 
ফেল্লেন! ফরাসী ওপ- 
নাসিক Duns তার 
'B ack "Tuli কি আশ্চর্য্য তিনি Maa কথ! বলে গে ছন। নায়ক 
“Curnelius Van Berle কি অদাধারণ অব্যবসায় ! কি প্রাণান্ত পরীক্ষা! 
নায়িকা ০৬৭র কি অপূর্ণ প্রেম! কাল টিটলিপের বীজ আবিষ্ার করে 
লাখ, টাকা পুরস্কার, সঙ্গে শ্ত্রীরত্ব রোজাকে পত্বীলাভ ৷ 
.. রমেশ বাবু। রেখে দিন আপনার ডুমা আর টুলিপের বীজ! ছাতার বীজ 
3 এসে যে আমার, অল্প মারতে বস্বে--সে কথার কি? 

_ সুরেন্‌ বাবু। - ছাতা না থাকৃলে কি মাথা থাক্তো না? সতের শতাব্দী 

পর্যন্ত যে সভ্য ফরাসীদের ছাতা ছিল না,তাতে ৪ তো সে দেশে ঢের মাথাওয়ালা 
লোক দেখা গেছে। গাছে ছাতা ধর্ছে-_:সতো বেশ! গরীবের কড়ি বেঁচে 
যাবে। তোমাদের অনেকে, বিদেশী জিনিষে মার্কা মেরে স্বদেশী করছে; 
প্রকৃতি তা সইবে কেন? অভিযান ঠঠ1 কর্বেই : রর 





























ফাঘ, ১৩১৯। ] প্রকৃতির অভিযান | ১১৯ 


মোহিনী বাবু ।-_তা ছাতা৷ না হলেও চল্তে পারে। আমি: মশায় একটা 
দৌয়াত কলমের ছোট্ট দোকান করে খাচ্ছি-এী কলেজ স্ষোয়ারের মোড়ে) 
প্রকৃতি দেবী আমার পেছনেও লেগেছেন । এই দেখুন 
( একখান! ছবি তাসের মত সকলের সায়ে ফেলিয়া দিলেন। ) 
১নং বন্ধু ।-দেখি! দেখি! Inkbottleya ১০1963 __ এ. যে দিবি 


দোয়াত ! গাছে 
ফলেছে ছেলে- 
দের খুব জুত। 
গাছে চড় বে, ফল 
খাবে, দোয়াত 
পাড়বে । শেষে 
বিদ্যের সরঞ্জাম- 
গুলও যে গাছে 
ধরতে আরম্ভ 
করলে দেখছি। 
এখন যদি _ এম. 
'এ., বি এ, গুপিও 
গাছে ফলে,তাহলে 
কল্কাতা৷ ইউনি- 
ভার্সিটা-_ও আ- 
পদটাকেও তুলে 
- দেওয়া যেতে 
Inkbottleya Scribens. পারে । 


সুরেন্‌ বাবু। -আপনার যে দোয়াত কলম, সে কি দ্বন্দ সমাস? 
A মাহিনী ব'বু।__দন্দসমাস__-এর মানে.কি ? 
স্থরেন, বাবু।__তা জানেন না? একটা ভদ্র লোকের বাড়ীতে একটা 
বেল গাছ ছিল। একটা বামুন এসে ভদ্রলোককে বল্লে, “ম’শায় কিছু বি্বপত্র 
২১ _ পেতে পারি? ভদ্র লোকটা বল্লেন পূজো কর্বেন? নিন্‌ না।” বামন 
পাশা নিলে এবং পাকা পাকা কয়েকটা বেলও নিলে। তখন ভদ্র লোকটা 





১২০ / ' সৌরভ । ; :. [ ১ম বর্ষ, ধর্থ সংখা 


AMMAR 


ল্লে “একি ঠাকুর, পাতা নিবেন কথা: তার উপর বেল: নিয়ে যাচ্ছেন? 
ঠাকুর হাস্তে হাস্তে বল্লেন _“বিলৃপত্র--তা আমি৷ দ্বন্দ সমাস : মনে করেছি:।" 
মোহিনী বাবু।_-সমাসে ছন্দ না হইলেও বর সঙ্গে. এখন, যে একটা 
ঘোর দ্বন্দ বেঁধে গেছে, তাতে আর সন্দেহ কি? J ; 
“বিধু বাবু _-( মাথায় হাত দিয়া.) হায়; হায় !- পটারী আর রস না__ 
টেকে না। দেশে দিন দিন চা'র কাটুতি বাড়ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে চাতালের 
ংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে ' হ্যারিসনরোড,, মুরগীহাটা, ষ্টাগুঝোড,,  চুনো- 
গলি _-বড়রাস্তা ছোটরাস্তা, অলি-গলিতে দোকানের পর দোকান, আমাদের 
চা’র পেয়ালা খুব কাটছিল । Cups-and-sauceri fragilis প্রকৃতির মাথা 
আর মুণ্ড । 
২নং বন্ধু।_ এ যে দিবিব চার পেয়ালা দেখ ছি-এখন প্রকৃতি সুন্দরী গাছে 
| যদি এক সাইচ রুটা 
ও মাখন ধরাতে 
পাত্তেন, তা’হলে 
ভারি মজা হতো। 
পাড়__আর-_খাও। ৰ 
সুরেন্‌ বাবু।__ 
তা শুনেন নি? 
মেক্সিকো দেশে 
মাংসের গাছ জন্মে 
ছে। . কারি-_ 
কোরমা, কাটুলেট 
-মটন চপের 
"আর ভাবনা কি? 
উইলসেনের হো- 
টেল একদম্‌ বন্ধ । 
৩নং বন্ধ! এ 
Cups-and-sauceri fragilis নিশ্চয়ই নিরামিষ । 
সব জাতেই খেতে পাবে - অথচ যাত যাবে'না। 
স্থরেন্‌ বাবু '- আজ বৈঠকটা তোমরা বড় বে মজার করে ফেল্লে । কেবল 
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অন্ন আর অন্ন প্রাণ আর প্রাণ; আমি ভাই একটা গান গাইবো। ফুলেরা 


গাইছেন £-( ফরাসী সুরে গান আরম্ভ )। 
C’est que-le ciel est notre patrie, 
Notre veritable patrie puisque de lui, 
Puisqu’a lui retourne notre ame, 
Notre ame c’est-a-dire notre parfum. ৯ 


বধু বাৰু ।--তুমি তো ভারি মজার লোক হে? আমাদের প্রাণ যায়, আর 
তুমি গান গাচ্ছ ! ly 

স্থরেন্‌ বাবু ।--কেন ! কবিই বলেছেন £- 

₹ ণ্ন্মি যেন গান মহাদেশে, শ্বাসি যেন গাণের বাতাসে, 
বাঁচি যেন গান খেয়ে থেয়ে ৷” 

হরকুমার বাবু।_রেখে দাও তোমার গান টান -তা আবার ফরাসী । আমি 
মশায় সবে সেদিন বিলেতে পঁচিশ হাজারমনি-বাগের অর্ডার দিইছি। এই দেখুন 
__ প্রকৃতি আমার বিরুদ্ধেও অভিযান করেছেন _Pursiflora mammona. 

সুরেন্‌ বাবু ।-_অভিয'ন কল্পেনইব! ! মানির জন্তইত মানিব্যাগ । টাকা, 
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* স্বৰ্গ মোদের পিতৃ ভূমি, সৌরভ মোদের প্রাণ । 
স্বর্গ হতে সৌরভ আসে, স্বর্গে অস্তে স্থান ॥ 
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পয়সা, গিনি-_ প্রতি যদি গাছে ধরিয়ে দিতে পারেন Three cheers for 
our benevolent—Nature! যৌথ কারবার তা আসামেই কর, আর 
আফ্রিকায়ই কর--খেজালত ঢের। সার সিসিলরোড স্‌ বহু কষ্টে ঢের টাকা 
করে গেছেন। এডামস্মিথ - এরি উপরে তার “Wealth of Nation” 
লিখে গেছেন l—Money is sweeter than honey. পয়সার আকারে, 
টাকার আকারে, গিনির আকারে, গোলাকার পদার্থগুলি আজকাল সার পদার্থ । 
এ হতেই- ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ -চতুর্ব্বর্গ । Mammona ও ইংরেজী 


নামটা রেখেই সর্বনাশ করেছে। বাইবেলে লিখেছে £_“No mn can 
serve God and mammon at the same time.” 


২নং বন্ধু ।--ভায়ার বিদ্যে এখন পেটেই থাক । পেটে খেলে পিঠে সয়। 
স্থরেন বাবু।_তার আর ভাবনা কি? প্রক্ৃতি যখন স্থরু করেছেন, এখন 
ক্রমে রুটি হবে, মাখন হবে, মাংস তো হচ্ছেই ; চুলোরও আর দরকার হবে 
না_মেয়ের| আয়াসে বলে চা রুটী খেতে খেতে দিবিব নভেল পড়তে পার্বেন । 
শ্যাম বাবু '_আমি মাছের ব্যবসায়টা ছেড়ে কাছিমের ব্যবসায় ধরে ছিলুম। 
“কচ্ছপাঃ বাত নাশকাঃ” 
_দেশে বাত যেরকম 
বেড়ে যাচ্ছে_-বাড়,য্যের 
বাত, চাটুয্যের বাত, 
ঘোষ, মিত্তির_বড় মানুষ 
হলেই বাত । লাভ হবে 
বলেই কাছিম ধরে ছিলুম 
-- শেষটা প্রকৃতি তাতেও 
বাদ সাধলেন—Plum- 
bunniaকি জানি কি 
স্থরেন্‌ বাধু।__ ভায়াকে 
এক সময় কেঁক্ড়ার ব্যব- 
সায়ও কর্তে দেখেছি। 
শশি জেলেনীর শাজার 
পর হ'তে ভায়ার পৃষ্ঠ 
Plumbunnia nutritiosa. ভঙ্গ । তারপর মাছ. 
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এখন কচ্ছপ-__এর পর -বরাহ নৃসিংহ বামন স্তথা _মীনরূপ ধৃত শরীরং জয় 
জগদীশ হরে। বিলাতে__বাথ, চেলসি, বেন্বেরি প্রভৃতি স্থানে কাছিমের 
ঢের বাবসা হয়ে থাকে । পকৃতি যদি ওদের ব্যবসায় মাটি করেন, তবে না 
হয় তোমারও যাবে। 

মধুসুদন বাবু।--আমি এতক্ষণ চুপ করে ছিলুম। আমাদের টেনারি কিন্ত 
আগেই তুলে দিইছি -প্ররুতির কোন তোয়াক্কা রাখিনা। তবু «ই দেখুন 
সাদা, কালো, কট!-- জোড়ায় জোড়ায় বুট ধরে আছে। ময় বকৃলস্‌ S- 
‘bootia pedestirianus. 





স্থরেন্‌ বাবু।__ 
জুতোর কথা ঢের 
পড়া গেছে। রঞ্জিৎ 
সিংকে যখন কহি- 
নূরের মূলা জিজ্ঞেস্‌ 
করা গেছিল, 
তখন রঞ্জিৎ বলে- 
ছিলেন _ “ইছকা 
কিন্মৎ পাচ জুতি ৷” 
জুতো, গুঁতো-_ 
ঢের দেখা গেছে। 
ডিউক অব ওয়ে 
লিংটনের নামেও 
বিলাতে ঢের জুতো 





Shoebootia pedestrianus, বিক্রি হতো । রবা- 


রের জুতোকে _ঠিক রবারের নয়--সেদেশে 39133))673 বল্তো। কাদার 
দিনে ওর খুব কাটু্তি। মেঞেদের জন্য উহাকে শ্রীচরণ কমলে919৩ বগা 
যেতে পারে। 

শ্যাম বাবু।__শ্রীচরণক মলে911০০ - দুঃখের মধ্যে হাসালে দেখ ছি। 

মধু বাবু।__আমার ভায়া কৌন দ্রঃখু নেই। টেনারি-_-যৌথ কারবার, 
তুলে দিয়েছি-_-আরো তুলে দিয়েছি__সেটা “কটা মন্ত পুণিা। 






_্ৰান্মণাশ্চৈব গাবস্ড কুলমেকং দ্বিধাকৃতং। 
ৃ একত্র মন্ত্রাপ্তিষ্ঠস্তি হৰ্রিন্তুত্ত ভিষ্টতি॥% 2 
₹ গাত) হচ্ছেন দেবতা,চামারেরা লোভে আর গো হত্যা কর্বে না। মহাপুণ্য । 
_ ক্বরেন্‌ বাবু মধু ভায়া বাস্তবিকই মহাপুণাবান। আমি বলি কি-- 
কে! সভাপতি করে টাউন হলে একট। বিরাট সভা আহ্বান করা হউক এবং 
একটা ডিপুটেশন ফরম্‌ করে প্রকৃতি দেবীর কাছে ধন্যবাদ নিয়ে যাওয়া যাক্‌। 
 হনং বন্ধু 1বিধু বাবু বল্লেন চামারেরা চাম্রার লোভে গরু মার্বে না, 
কাজেই জুতোও আর হবে না । আপন! হতে মর্বে যে সব গরু, তাদের চারা 
দিয়ে কি হবে 
মুৰাৰু -( ম থা চুল্কাইতে চুল্কাইতে ভাইভো- তাইতো, তাতো 
_ ভাবিনি । 
























ম, তাদের মাথায় রঞ্জিৎ সিংহের ব্যবস্থা--পাচ পাঁচ + *। 
বু “কি ? আমার অপমান ? ৃ 


পট মোটা করে বপেছেন__আপনার আবার-_-অপ, আপনার আবার 
রী 

॥ মধুসুদন বাবু পা হতে জুতো খু’লে বন্ধুদের উপর আপনার ক পির 
রিচ দিতে উদ্ভত।)) বা 
সকলে ।_কচ্ছেন কি ? কচ্ছেন কি? থামুন ! খন! 
₹৩নং বন্ধু _বিপত্ত মধুসুদন ! বিপত্ে মধুসুদন ! oo 
মধু ।--অপমানের উপর অপমান! ( জুতো ছড়ি মা মারা) । ; রর 
সকলে ।--পাহারা ওয়ালা ! পাহারাওয়ালা ! 
একে আফিমের চৌরাস্তা, তাতে ৪৯নং বাড়ী, কোন পাহারাওয়ালা সাড়া 
11 তখন সকলে ভুতা হস্তে এক সঙ্গে অভিযান করিয়া অধুহদনের 
উপর হ ছা প্রতিশোধ লইল। 
_ (মধুহুদনের পতন ও ুচ্ছ। । সকলের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান > i 

aa পতন । 7. : 


শা এল 











সুরেন্‌ বাবু _ _ ভাবেননি? আমি তো বেশ, ভেবেছি। আমি, বলছি 
প্র মরা গরুর চাম্রা দিয়ে * + তৈরি করে, ধারা পরের টাকায় পোদ্দার টু 


ং বন্ধ ।_-আপনার আবার একটা অপমান কি? গরীব হঃখীর টাকা | 








খু 


বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা। (২) 
* চাকা, ২১শে মাৰ্চ, ১৯০৮। 

'সোণার কমল, : | 

মা, গত ক'মাসে তোমাকে অনেকগুলি ' পত্র লিখিয়াছি-। প্রথম পত্রে 
লিখিয়াছিলাম' তোমাদের শিক্ষা, সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু লিখিব। এতদিন 
লিখি নাই। ছ'এক খান! পত্রে উহার কারণ “ও জানিতে চাহিয়াছ'। চুপ 
করিয়া ছিলাম। আত্ম সেই বিষয় গুলির একটার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 
তাও প্রথমটী-নয়, দ্বিতীয়টী--উচ্চ শিক্ষিত! বঙ্গ মহিলা সমাজ । - 

পুস্তকের শিক্ষা চোখে, দেখার শিক্ষা মনে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া কাজে 
লাগীইলে পুস্তকের শিক্ষা ও দেখার 'শিক্ষা সার্থক হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় 
হইতে ১৮৮৩ যনে “একজন 'মহিল! প্রথম বি, এ, পাস করেন। এপর্যাস্ত 
এম, এর সংখ্যা-পাচ'ছয়র্টী, বি এর দংখ্যা-বাইশ, তেইশটী। সমাজের উচ্চশিক্ষা 
বিস্তৃতি প্রমাণের পক্ষে, এ সংখ্যা কিছুই নহে। বিশ্ববিস্তালয়' হইতে উপাধি না 
পাইলেও ‘অনেক মহিলা 'গৃহে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা 
রাজধানী ; তথায় বন্ধ শিক্ষিত! মহিলা বাস করেন।- ভরসা করি, এরূপ অনেক 
মহিলার সঙ্গে এতদিনে তোমার পরিচয় হইয়াছে, অনেক মহিলা তোমার আৃত্ীয়া 
এবং তুমি অনেক পরিবার দেখিবার' অবসর পাইয়াছ। এই সকল মহিলা ও 
পরিবার দেখিয়া অবস্তই তোমার মনে, একটা ধারণ! জন্মিয়াছে। এই অবস্থায় 
আমার কথাগুলি বিচার করিবার, সুবিধা হইবে | এবং এই বিচারের. ফল 
জীবণে সফল হইবার সম্ভাবনা অধিক । 

বিশ্ববিস্ভালয় মহিলাদের শিক্ষার যথেষ্ট' আয়োজন করিয়া দিতে না পারিলে ৪ 
অনেক সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, 'তাহাতে তোমাদের দেখিবার, শিখিবার, 
বুঝিবার এবং ভাবিবার' পথ স্থগম হইয়াছে । সকল' দেশের জ্ঞানের খনি তোমাদের 
সম্মুখে । খনি থাকিলেই তাহা হইতে মণি সংগ্রহ করিবার মতন শক্তি জন্মে না। 
তোমাদের বাড়ীতে দশসের দুধ দেয় এরূপ একটা গাই থাকিলেই বুঝিতে হইবে 
‘ন! যে, তোমাদের বাড়ীর সকলেরই অপর্য্যাপ্ত দুধ মাখন ঘি জীর্ণ করিবার সামর্থ্য 
আছে। শিক্ষাই বল আর আহারই' বল, ধিনি যত আত্মস্থ করিতে পারিবেন; - 
তিনি তত সুস্থ ও সুখী ৷ 


১২৬ সৌরভ । [ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


৮ ~~ 


(১) যদি দেখিয়! থাক দুহিতা গর্কিতা এবং বিলাঁশ ব্যদন নিরতা নছেন ; 
বদ শ্স্তর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের স্নেহ আকর্ষণ. করিতে পারিতেছেন এবং 
এইরূপ দুহিতা ও বধূর সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে মবশ্যই বুঝিয়াছ, বঙ্গমহিলার 
উচ্চ শিক্ষা’ সার্থক'হইয়াছে।" 

(২) যদি দেখিয়া থাক-_বিষ্ভার সঙ্গে সখ্য হেতু হাতা বেড়ির সঙ্গে শত্রুতা 
ঘটিয়াছে, উননের নিকটে যাইতে .. অণুরাগের উপসর্গটী খসিয়া, পড়িতেছে, 
এবং এই শ্রেণীর মেয়ের সংখ্যাই. অধিক, তাহা! হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ, উচ্চ শিক্ষা 
বঙ্গ মহিলা সমাজে সার্থক হয় নাই। , 

(৩) যদি দেখিয়া, থাক-_গৃহে দুস্থঃ আত্মীয় স্বজনের স্থান আছে, গৃহিনী 
আত্মসুথে নিরতা নহেন এবং: এইবপ মহিলার সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে 
অবশ্যই বুঝিয়াছ বঙ্গমহিলার উচ্চশিক্ষা সার্থক হইয়াছে । | 

(৪) যদি দেখিয়া দীপ OE EEE OE 
অধিক, গৃহ কর্তীর হীরক-থচিত কন্কণ-শোভিত হন্ত দীন দরিদ্রের জন্য মুক্ত নহে, 
তাহা হুইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ, LL উর নি UG 
“দানেনপাপির্ণতুঙ্কণেন |” 

(৫) যদি দেখিয়া থাক _ অভিি গৃহে সমাগত হইলে, গৃহ কর্রীর অস্বস্তি 

উপস্থিত হয় নাই, তাহার হস্ত, অতিথির সেবার জন্ত ব্যস্ত, তাহা ইলে অবস্থাই 
বুঝিয়াছ, বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষ! সার্থক হুইয়াছে 1. - 
॥ , (৬) দি দেখিয়া থাক-_শিশু সন্তান মাতৃ স্তন্ত পানের জন্ম আকুল 
হইয়াছিল, ‘জননী তাহাকে উপেক্ষা! করিয়া "স্ত্রী জাতির কর্তব্য অবধার্ণ” বক্তৃতা 
সভায়, উপস্থিত হইয়া আরামে নিদ্রা যাইতেছেন. এবং এইকপ জননীর সংখ্যাই 
অধিক, তবে অবশ্যই বুঝিয়াছ, উচ্চ শিক্ষা! বঙ্গমহিল! সমাজে সার্থক হয় নাই । 

(৭) তোমাকে বাইবেলের আখ্যায়িকা গুলি অতি যত্বে পড়াউয়াছিলাম ৷ 
যদি দেখিযা থাক--মহিলা সমাজে “হিরোদিয়ার' স্থান নাই, তাহার! অক্রোধ এবং 
ক্ষমা গুণে প্রাতন্মরনীয়া দ্রৌপদীর অন্ুবপা, ভবে বুঝিয়াছ-__বঙ্গ মহিলার উচ্চ 
শিক্ষা, সার্থক হইয়াছে । 

(৮) যদি লক্ষ্য করিয়া থাক রে নর জি রোগের 
আক্রমণ দেখিয়া সংক্রমণ অছিলায় মহিলাগণ সুদূরে পলায়ন করিয়াছেন, 
তাহা হইলে অবশ্যই তোমার দৃচ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, উচ্চ শিক্ষা বঙ্গ মহিলা সমাজে 
ব্যর্থ হইয়াছে । 





~~ 


মাঘ, ১৩১৯। ] বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা । ১২৭ 


(৯) যদি দেখিয়া থাক-_আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যবহারে অহমিক! ও 
অবিনয় দীপ্যমান হইয়া উঠে নাই, তাহা হইলে 'অবশ্াই বুঝিয়াছ-_বঙ্গ মহিলার 
উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইয়াছে । 

(১০) যদি দ্বেখিয়া থাক - ধৰ্ম্মনিষ্ঠা পোষাকী বদন তুষণের স্ায় বাক্স ডেক্স 
কিম্বা আলমারিতে আবদ্ধ থাকে, সময় ও সুযোগ অনুসারে মহিলাগণ তাহা! 
ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদের দৈনিক জীবনে উহা! দীপ্তি পায় না, তাহা 
হইলে অবস্ঠই বুঝিয়াছ - বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। 

(১১) বদি দেখিয়া থাক ইয়ুরোপীয় মহিলাদের আদর্শ অপুকরণ করিবার 
সঙ্গে সঙ্গে সীতা ও সাবিত্রী, গার্গী ও মৈত্রেরী, বিছুলা ও চুড়ালার চরণধুলি পাইবার 
জন্য অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে, তবে অবশ্তই বুঝিয়াছ-বঙ্গমহিলার উচ্চ শিক্ষা 
সার্থক হইয়াছে । 

(১২) বদি দেখিয। থাক কোন সহিলার সন্তান সনততির সাস্থ্য রক্ষা 
‘উপযুক্ত সম্বল নাই, অথচ তিনি বস্ত্র এবং অলঙ্কারের জন্ত নিত্য মহা অনর্থ ঘটাইয়! 
থাকেন এবং এইকপ মহিলার সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে অবশ্ঠই বুঝিয়াছ-_বঙ্গ 
মহিলার উচ্চ শিক্ষা বার্থ হইয়াছে। 

ইংলগ্ডের আদর্শে উচ্চ শিক্ষা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বিরান রমণী 
সমাজে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। এখন এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে, 
ভারতবর্ষ ইংলগু নহে ; সমন্বয় হইতে পারে কিন্ত ভারতের নর নারীর প্রকৃতি 
ইংরেজ জাতির সম্যক অনুরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। রোম মিশর জয় 
করিয়াছিলেন, মিশর রোম হয় নাই। নর্ম্মান জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল, 
ইংরেজ জাতি সম্পূর্ণ ন্্মান হয় নাই। ইসলাম প্রায় সমগ্র ইয়ুরোপ গ্রাস 
করিয়াছিল, ইয়ুরোপ ইছলাম হয় নাই। ইংরেজ ভার্ত জয় করিষাছেন-_-ভারত 
ইংলণ্ড হুইবে না। ভারতের মানচিত্র বিপধ্যস্থ করিয়া ধরিলে ইংলণ্ডের 
মানচিত্রের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে কিন্ত ভৌগোলিক বিপর্যয় 
অসম্ভব। এইরূপ অসম্ভব যত্ন করিলে তাহা কখনও সফল হইবে না, তাহাতে 
কখনও সুফল ফলিবে না । 

এই অল্প বয়সে সংস্কৃত ভাষায় তোমার অধিকার বন্ততই অতি প্রশংসনীয় 
“উত্তর চরিতে" সীতা চরিত্র বুঝাইতে “ইয়ংগেহে লক্ষ্মীরিয়ম্মৃতবস্থির্ণয়নয়ো” এবং 
পক্লীনন্তঞীব কুনুমস্ত বিকাশনানি” ইত্যাদি ব্যাথ্যায় মহিলাদের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে 
তোমার সঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়াছি, তাহ! তুমি ভুলিয়া যাও নাই। 


১২৮ সৌরত। [ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সং যা 


লা পা পিসপা্পাশপাপাসপিস্পিস্পিসপি 


সোণার কমল, তুমি'সোণার'তুল্য উল্মল; সহনশীল ও রমণীয় হও ; কমের তুল্য 
সুন্দর, সুরভি ও কমনীয় হও? “মা, ষে দিন তোমাকে সর্বগুণে ভগবচ্চরণে 
নিবেদনের যোগ্য। দেখিব, সে দিন আমার চক্ষু সার্থক হইবে। 
ll ভে নর যব 


চির দেহানুগত কাকা। 
অপ্রস্তুত । 
সেবার খ্রীষ্সাস অবকাশটা আমি আমার একটী আত্মীয় পরিবারের সহিত 


কাটাইৰ স্থির করিয়াছিলাম। 

ইহার অন কয়েক দিন পর্বে চিকাগো প্রত্যাগত একটা বন্ধুর সহিত আলাপু 
প্রসঙ্গে আমেরিকাবাসীদের সময়ের মূল্য জ্ঞান ও তাহার সুন্ম ব্যবহার বিষয়ক 
কতকগুলি কৌতুহলজনক প্রথার মধ্যে একটীর প্রতি আমার মন (বিশেষভাবে 
আক্ুষ্ট হইয়াছিল । বন্ধু বলিয়াছিলেন-_যদি চিকাগো ট্রামে কোনও ভদ্রলোককে 
তুমি কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমার সন্মুখে “ am deaf and dumb” 
লেখা একখানি কার্ড ধরিয়া -- তোমার সহিত অনর্থক আলাপে সময় নষ্ট করিবার 
হাত এড়াইবেন। 

আমাদের দেশে, বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা দেশে, বাজে বকিবার প্রবৃত্তির বাহুল্য 
অতান্ত অধিক । ট্রেনে বা মারে যাতায়াত.কালে চুপটী করিয়া বসিয়া থাকা, 
কোনও খবরের কাগজ দেখা, কিম্বা জলে স্থলে প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য 
উপভোগ কবা, দেশেরও নিজের কথা ভাবা--আমাদিগের স্বভাব বিরুদ্ধ। বন্ধুর 
মুখে গল্পটা শুনিয়া ভাবিলাম__-আমেরিকার এ সুন্দর প্রথাটী আমাদের দেশে 
প্রচলন করা যায় নাকি? এরূপ হইলে, দেশের জন সাধারণের একটা বিশেষ উপ- 
কার সাধন করা হঁয়। মনে মনে স্থির করিলাম _-এবার ইহার পরীক্ষা করা যাউক। 

কয়েক দিন পরেই মুন্সেরের টাকেট করিয়া সেকেও ক্লাসের একট কামড়ায় 

চাঁপিলাম। 

মুখে মুখে অনেকেই গ্যাড্ট্রোনের উদ্বারমতের সমর্থন করিয়া থাকেন, কিন্ত 
কাধ্যকালে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তৃতীয় শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভদ্রলোকের বিশেষ 
অভাবই দেখা গিয়া থাকে। বাই হউক, আমার কামরায় আর দ্বিতীষ ব্যক্তি, 
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কেহ ছিলেন৷ না ।, ট্রেন ছাড়িয়া দিবে, ঠিক-এসন. সময় একটী' মহিলা! রা 


সাহায্যে সেই,কামরায় আসিয়া উঠিলেন। . . 
আমার সহযাত্রীর, বয়স অনুমাপ ২৫ বৎসর-সৌথীন পোষাক পরিচ্ছদে ভদ্র 
মহিলা বলিয়াই মনে হইল । রৌদ্রতাপে . এবং ট্রেন মিন্‌ করিবার ব্যস্ততায় 
তাহার গওস্থল অধিকতর গোলাপী. আভায় মণ্ডিত 'হইয়া উঠিয়াছিল এবং মুখে 
বিরক্তির ভাব ফুটায়া, বাহির হইতেছিল.।. নিঃসঙ্গ, মহিলাটাকে আমার 'সহ্যাত্রী 
পাইয়া, আমি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম। আমার কি এক স্বভাব, অপরিচিত! 
কোনও মহিলার সহিত একা পড়িবে, আমি নিজকে বড়ই বিপন্ন মনে করি। 
উপায় নাই দেখিয়া আমি সংবাদ পত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলাম । স্ত্রীলোকটা 
আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন - “মাপ কর্বেন মশায়, কটা বেজেছে বলতে 
পারেন কি ?-নিশ্চয় আমার গাড়োয়ান সুকিয় স্ত্রী -হ'তে এধানে আন্তে 
পুরোপুরি ১টা, ঘণ্টা নিয়েছে ।.বেটাদের যদি একটু সময়ের মৃথ্যজ্ঞান থাকৃতো-_” 
* আমি মহিলাটার সন্মুখে আমার সেই চিকাগোর বন্ধু প্রদত্ত Deaf and 
Dumb লেখা কার্ড খানা -ধরিলাম। মহিলাটা কার্ড খানা পড়িয়া বালয়া 
উঠিলেন-_-ও, তাই | 3০ ৪০77) |” অতঃপর তিনি চুপ»করিয়া বসিয়া রহিলেন। 
আমি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনে বড়ই অশাস্তিভোগ করিতে লাগিলাম। 
পরবর্তী জংসনে আর একটী প্যাছেপ্জার আমাদের কামরায় আসিয়া উঠিলেন। 
ইনিও জ্্রীলোক-ধুবতী। ভাবেবু বিলাম,- "আমার প্রথমা, সহযাত্রীর কোন 
আত্মীয়া ; কেননা এ ষ্টেসনে গাড়ী থামিবার কেই রমণী গবাক্ষ পথে মুখ 
বাহির করিয়া ইহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যুবতী, দেখিতে অতি সুন্দরী 
তাহার পরিহিত শ্বর্ণসূত্র গ্রথিত ফেরোজা রং্গের সাড়ী খানা তাহার ঢল ঢলে 
গৌর কাস্তির উপর সুন্দর মানাইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া সে প্রথমতঃ একটু 
সঙ্কোচ চিত্তে রমণীর প্রশ্নের 'উত্তরগুলি যথাসম্ভব মৃদ্স্বরে দিতে ছিল। 
তাহার এইরূপ 'সলজ্জ ভার দেখিয়া বধিয়সী রমণী উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন-_ 
“ও লোকটা বদ্ধ কালা, আবার তেমনই বোবা_-ও আমাদের কথা এক বর্ণও 
শুনছে না। আমর! এখানে নিঃশস্কোচে যেরূপ খুসী, গল্প গুজরধ কোত্তে পারি।” 
যুবতী আমার প্রতি এবার নূতন দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর, তাহারা ছইজনে 
তাহাদের পারিবারিক নান! বিষয়ের আলাপ জুড়িয়া দিলেন । 
_ রমণীদ্ধ় ইহারই মধ্যে নিঃশস্কচিত্তে এমন অনেক বিয়য় আলোচনা করিয়া 
ফেলিলেন, যাহা কথনও,কোন অপরিচিত ব্যক্তির শুনিবার পক্ষে নিতাস্ত আপত্তি 
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জনক । ' বিযয়টী শেষ ঠিক এইরূপ প্লীভাইবে 'এবং আমি ঠিক এইবপ বিপদে, 
পড়িব তা পূর্বে কখনো ভাবিতে পারি নাই ।" মিথ্যার" আবরণে নিজের 'অস্তিত্থ 
ঢাকা দিয়া, এই অজ্ঞাত রমণীদিগের গোপনীয় কথা শুনিয়া, আমি মনে 'মনে বড়ই 
শাস্তি অনুভব করিতে ৷ লাগিলাম।; আমি ইহাদের পারিবারিক সমস্ত কথা 
শুনিতে পাইতেছি,' অথচ ইহারা-জানেন-_-আমি Dumb and deaf ( মূক ও 
বধির )। 'কি'লঙ্ডা !।কি প্রবঞ্চনা ! যদি কখনও কোন কারণে আমি ইহাদের 
নিকট পরিচিত-হুই হায়, হায়, তলা রে আনা নি জনে করিব? 
জঘস্ক প্রতারক বলিয়া কি ঘ্বধা করিবেন না? | 

' "আমি হৃদয়ে': বল সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়া, একান্ত 'মনে - স'বাদ পত্রে 
মনোনিবেশ করিলাম । 

' কিন্তু একি' কখনও "সম্ভব! আমি যতই ‘আমার মনকে বিষয়াস্তরে নিবন্ধ 
গত চট কি লাগিলাম; নে বাধা হুম! উঠি 
লাগিল । '" 

এই. সময় রমণীর বাক্যগুলি 'আমার : কর্ণে' যাইয়া গুরুতর আঘাত করিতে 
লাগিল, আমি.কান পাতিয়া শুনিতে 'লাগিলাম ৷ "" 

রমনী বলিতেছেন --“লোকটা! নাকি - ভারি বেরসিক, কারো ‘সঙ্গে ‘দিনতে 
চায় ‘ন! কেবল সমাজ সংস্কার --ধর্ম্ম EE HOST ছেমি রি চির 
আব 

“ ‘যুবতি 'বলিল--প্আাচ্ছা মামী মা।- তোমাদের ' সেই, অতিথিটীকে না. 
দেঁখেই-কি করে 'বুঝ্লে -তিনি : কেমন লোক ? এখনোতো ' তাঁর সঙ্গে তোমার 
দেখা ভয় নি - 

" রুমণী -বাঁধাদিষ! - বলিল --"পুন্তকগুলি বুঝি হর” তুমি ' পড়নি ?. পল্লেই 
বুঝবে--লোকটা .নেহাৎ“একটা “সমাজ ছাড়! জীব... মেয়ে মানুষের স্বাধীনতা ট! 
তিনি মোটেই পছন্দ করেন না ।, -বর্তমান ' শিক্ষিত, সমাজের মেয়েদের চলা 
ফেরার ভেতর কত রকম Ni Bye ০০০০০ 
অনর্থক মাথা ঘামিয়েছে ।* : ১৮, ই 

যুবতী--রমেশ বাবুর-বয়স কত? - 4 *' 

রমণী--আামি তা জানব কেমন করে?" বে লোকটার বি হয় নি--বেই 


ঝা অমন আস্ত পাগলকে গছবে ?' 
যুবতী_-বেশ, স্বাধীন মততো-গুর কর শিক্ষা মেয়েদের. নি 


পিসি সি ৬ 
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কথা বলচো, তাতে বুঝতে পাঁচ্চি-উনি মেয়েদের বেশ স্নেহের চক্ষে দেখেন, 
তাদের শক্তিতে তার বিশ্বাস আছে) তাই তিনি দেশের নারী শক্তিকে বিপথ 
থেকে সরিষে.আন্তে চাচ্ছেন। মুঙ্গেরে গিয়ে আমি ওঁর বই গুলো পড়বো 'এখন । 

রমণী_-তোমাকে কিন্তু আমি এরি জন্ত মুঙ্গেরে আসতে লিখিনি। ওর বন্ধ 
যদ্দিন বাড়ী থাকৃবে, একটু আমোদ আহ্লাদ হওয়ার জো নেই। . কয়েকটা দিন 
বড় অসুখে কাট্বে তোমার । ভেবেছিলুম--তুমি আছ, সুকুমারী আপ্‌্ছে, একদিন 
বরদ বাবুর বাড়ীর মেয়েদের আনিয়ে একটু,.আমোদ কোরবে|। বরুদা বাবুর 
ছুইটী মেয়ে বেশ গাইতে পারে--তারা গান গাইবে। তা সে ভাবনা কিছুদিনের 
লন্ত ছাড়তে হচ্ছে। কে জানতো এমনটা হবে, গিরি 
তোমার মামার জ্বালায় আমি মর্লে বাচি। 

পরবর্তী ষ্টেসনে গাড়ী টা কারি নয 
স্থান করিয়া লইয়। হাফ ছাড়িলাম। - তখন আমার আর এক চিন্তা হইল । 
মুঙ্গেরে পরেশের সঙ্গে যদি ষ্টেসনে দেখা হইয়া পড়ে, তবে বিপদ ; পরেশ এমন 
লোকই নয় যে কোনও ওজর আপত্যি, শুনিবে। ৃ 

* বাকী পথটা এই চিন্তায় আমি, ক্লিষ্ট. হইতে লাগিলাম। aie মালগুলি 
যুঙ্গেরে লগেজ করা হইম্বাছে। কিন্তু মুন্দেরে আমার থাকা হইবেই না। 

গাড়ী মুঙ্গের আসিয়া পহুছিল। প্লেউফর্মে পরেশকে দেখিয়াই =আমি গাড়ীর 
এককোণে সরিয়া বসিলাম-_পরেশ আমাকে দেখিতে পাইল না। সে পশ্চাৎ 
ফিরিবা মাত্র আমি যাইয়া! বুকিং, আফিসে ঢুকিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম পরেশ 
না যাওয়া পথ্যস্ত বুকিং আফিসেই দুকাইয়! গ্রাকিব। তার পর. ডাউন টেনে 
কলিকাতা ফিরিয়া যাইব। 

প্রায় অদ্ধঘণ্টা পর-পরেশের ফিরিয়া-'ফাওয়ার বিষয়ে নিকিন্ত হইয়া প্লেট 
ফর্মে আসিলাম। আমি যেই প্লেটফর্মে আসিয়াছি, অমনি দেখি কোথা হইতে 
পরেশ আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। 

“বাঃ এই যে তুমি--বেশ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি খুঁজে খুজে হয়রান্‌। 
ডাউন ট্রে সুকুমারী আসবার কথ!--তারই প্রতীক্ষায় আছি। তা না হ’লে কি 
ব্যাপারটা দাড়াতো বল দেখি?” 

আমি আম্তা আম্তা করিয়া এরি থেকে একখানা টেলি 
পেয়েছি গুরুতর কাজ - আমার আসছে ডাউনেই ফিরতে হবে। ভয়ানক 
'বিপদ-_আমিও-টেলি করেছি-_ এই টেনেই ফিরে যাচ্ছি। | 


১৩২ সৌরভ । [ ১ম বর্ষ, ৪র্থ, সংখ্য! ৷ 
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“কারো অন্থথ.করেছে কি:? 'কি হয়েছে- দেখি --"- অতি ত্রস্থ ভাবে-পরেশ 
টেলিগ্রাফ খানার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল ।. | 

আনি পকেটে হাত দিরা টেলিগ্রাক খান।খুিবার.ভান জরির। উরি 
“সে কি_-সেখানা আবার: কোথায় পড়ে গেল।--কাকা টেলি করেছেন। 
তিনি হঠাৎ মারা, গিয়েছেন । হটাৎ এরূপ বিপদ. হবে তা ভাবিনি--ওঃ ৷". ' 

“সেকি ? তিনি হটাৎ মারা গেলেন, আবার তিনিই টেলি করেছেন, কি 
ব্ল্ছ। চল যাই আফিসে নকল-ফরম্‌ খানা দেখিগে.।* ..বলিয়া পরেশ আমায় 
টানিয়া টেলিগ্রাফ আফিসের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল-। - 

আমি বলিলাম - “থাক,.. আমার মনটা ভাল নয়, আমার বড় বিপদ, আমার 
ক্ষমা কর পরেশ। আমি কল্কাতায় পৌছে তোমায় সব. কথা: লিখে জানাব । 
আমার মন বড়ই. খারাপ, এখন, তোমায় আমি' সর কথা বলতে পচ্ছিনে। 
আমার জীবনে আমাকে এরূপ অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হ'য়েছে।” 

“চল যাই বাসাদ্__সেখানৈ যেয়ে যা হয় ব্যবস্তা.করা যাবে। কাকা মরেচেন, 
তারপর টেলি করেচেন-_কি বলে পাগোল !* ' 

আমি নির্বাক' হইয়া ' দীড়াইয়া' রহিলাম, বিজি যারা 

সবতী মহিলাটীর প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। সে: আমার সকল কথা শুনিরাছিল--. 
স্থতরাং ০০585: 
হইল না। 

ডিবির রর রিনি দরজা 

সে মৃদু হাস্ত যেন আমাকে কঠোর ধিক্কারে আরও অপ্রস্তুত করিয়া তুলিল। 
তখন মনে হইল-_সেই মুহুর্তে যদি পৃথিবী দ্বিধা বান আমি তাহাতে 
in ph Clie BL Hi UME | 





পতঙ্গ ও দীপশিখা । 
, পতঙ্গ কহিছে ক্ষোভে, অয়ি দীপ-শিখা, 
ভাল বেসে পু’ড়ে মরি এই ছিল লিখা ! 
দীপ কহে-_পৃণড়ে সুধু রাখি নিজ প্রাণ ; 
শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত । 
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} মহর্ষি কপিল ব্যাস বান্দীকি প্রভৃতি খষিগণের বহুকাল পূর্ববর্ত্তা সত্য 
যুগের লোক । তিনি মহাযোগী এবং তপঃসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তপঃপ্রভাবে 
০ সগর-বংশ ভশ্বদাৎ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার তপঃশৃকি সর্বত্র 
২৭ প্রচারিত। মহাভারত, শ্রীমস্তাগবত এবং অন্যান্ পুরাণে কপিল ঈশ্বরের পরম 
' ভক্ত বলিয়া বণিত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কপিলের নাম এব* কপিলের 
জ্ঞান গৌরব পর্য্যন্ত কীর্তিত হইয়াছে।* এমন কি, আর্্যশান্ত্রে কপিলদেব 
; ভগবান্‌ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীর্তিত। 
{এদিকে বুদ্ধদেবও ভগবানের অবতার বলিয়া কথিত। বুদ্ধ সংসার ত্যাগী 
E {পরমযোগী ও তপঃসিদ্ধ-পুরুষ। তিনি তপোবলে কামজয়, সর্বজ্ঞতালাভ ও 
[মিরা লাভ করিয়াহিলেন। 1 কিন্তু, আশ্চর্ষ্যের বিষষ এই যে, উক্ত 
(হাট ছুইটীর একজনও ঈশ্ববের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যাহারা 
এ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া কথিত, তীহাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বেঃ অবিশ্বাস--এ 
,রহস্তের মন্্রভেদ করা সহজ ব্যাপার নহে। কপিল বেদ মানেন, আত্মা মানেন, 
ফল পাপপুণ্য মানেন, সাধন মানেন, মুক্তি মানেন, বন্ধন মানেন, 
. } ইহার কিছুতেই অবিশ্বাস করেন না; তিনি মানেন না কেধল-_ঈশ্বর | 





1 কামকে জয করিয়াছিলেন বলিষা বুদ্ধেব এক নাম মারঞ্ধিৎ| সর্ববজ্ঞতালাভ 
করাতে বুদ্ধের অপর এক নাম সর্ববল্প। 
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Ee 1 গ্বহিং প্ন্থতং কপিলং যস্তুমঞ্রে জঞানৈধিভর্তি__ইতি শ্বেতাঙ্তরোপনিষৎ , 
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১৩৪ সৌরভ। [১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 
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কপিলেব ন্ায় বুন্ধদেবও পাপ-পুণ্য, মুক্তি-বন্ধন প্রভৃতি সমস্তই স্বীকার 
করিয়া থাকেন, কেবল ঈশ্বর মানিভেই তাঁহার আপত্তি । কিল ও বুদ্ধ 
দেবের মতে আমরা এইমাত্র প্রভেদ দেখিতে পাই যে, কপিল সমস্ত 'বেদকে 
অবনত মন্তকে স্বীকার করিষা থাকেন, আর বুদ্ধদেব বেদের কম্মকাগ্ডকে 
একেবাবেই বিশ্বাস করেন ন! ' তিনি বৈদিক যাগ যজ্ঞাদির ঘোরতর 
বিরোধী, পশু হিংস৷ দ্বারা যজ্ঞাদি সম্পাদন বৌদ্ধমতে ঘোরতর পাপজনক। 
অহিংসা বুদ্ধেন পবম ধর্ম, কাঁকণ্য বিস্তার তাহার অবতারের কারণ । 

বুদ্ধদেব এ প্রবন্ধের সমালোচ্য নহেন, ভগবান্‌ কপিল কিরূপ নিরীশ্বর 
বাদী ছিলেন, তাহাই আমরা সাংখাদর্শন হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিব। 

ইন্দ্রিয় ও ইন্জিয়গ্রাহ্থ রূপ রসাদিব সংযোগ জন্ঠ জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ । 
কপিল-মতে সাংখ্যদর্শনে প্রত্যক্ষের লক্ষণে এই কৃথা লিখিত হইয়াছে । ইহাতে 
আপত্তি হইল যে_ ঈশ্বরের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় নাই, অথচ সমস্তই তিনি 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন, কিছুই তাহার অগোচর নাই, সুতরাং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের 
বেলায় এই লক্ষণ খাটে না। কপিলদেব সাংখ্যদর্শনের নানি ৯২ 
সুত্রে এইকথার উত্তরে বলিলেন_ ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ । 

যখন ঈশ্বরই অসিদ্ধ, তখন তাহাতে প্রত্যক্ষে লক্ষণ থাকিবে কিন্ধপে। 
ভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষু এই সুত্রে অভাস দিয়াছেন যে, এ স্থলে ঈশ্বরের 
অপলাঁপ করা কপিলের উদ্দেশ্য নহে, বাদীকে নিরুত্তর করাই কপিলের 
উদ্দেশ্য । যদি ঈশ্বর নিষেধ করাই উদেশ্য হইত, তবে তিনি “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” 
সূত্র না কারয়া “ঈশ্বরাভাবাৎ” এইরূপ সুত্র ক্রিতেন। 

_.. ভাষ্যকাব যাহাই কেন বলুন না, আমরা দেখিতেছি_-“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” আর 
“ঈশ্বরাভাবাৎ্” একই কথা বটে । বিশেষতঃ কেবল এই স্থত্রে নহে, তিনি 
আরও অনেক সুত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। যথা 

“মুক্ত বদ্ধয়োরন্যতরাভী বান্নতৎ সিদ্ধিঃ। কপিল বাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তোমার ঈশ্বর মুক্তস্বভাব, কি বদ্ধস্বভাব ? মুক্ত বলিলে তোম ব উদ্দেগ্ত সিদ্ধি 
হয় নাঃ যিনি:মুক্ত তাহাতে ইচ্ছা, যত্ন অন্গরাগ দ্বেষাদি কিছুই 'থাকিতে 
পারে না').যাহার অন্থবীগ নাই, ইচ্ছা নাই, তিনি কখনও স্থষ্টিকর্তা হইতে 
পারেন না৷} যাহার অভাব নাই, আকাঙ্জ নাই, প্রয়োজন নাই, তিনি 
কেন স্থষটিকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইবেন ? আর যদি বল ঈশ্বর বদ্ধস্বভাব, তবে তিনি 
মন্ুয্যের ন্যায় মায়ামুগ্ধ ; তিনি কিছুতেই সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থ হইতে পারেন না। 
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৯! 








১৯ 





পাপা পিপিপি শিপ 





শিস 


আমরা ভাল মন্দ যত কার্ধ্য-করি, ঈশ্বর আমাদিগকে তাহার ফল বিভাগ 
করিয়াংদেন। বরাদ্ধ যেরূপ দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনে রাজ্যরক্ষা করেন, 
সেইরূপ ঈশ্বব আমাদের কুকার্য্যের কুফল ও সৎকার্য্যের শুভফল দানে জগৎ 
রক্ষা ক্করিয়াথাকেন। কপিল বলেন_-ইহাও কোন কাজের কথা নহে। 
যেহেতুক, কাৰ্য্য-ফল লাভের জন্য ঈশ্বরের আবশ্যক হয় না. ফলের প্রতি কর্ম 
একমাত্র কারণ। * যিনি যেরূপ কাজ কবিবেন তিনি সেইরূপ ফল 
পাইবেন. ইহা কর্তনের শক্তি, ভাল কাঁজ্জ কর-_তাল ফল পাইবে, মন্দ কাজ 
কর- মন্দ ফল পাইবে, ইহাতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কোথায় ? 

আস্তিকগণ বলেন ঈশ্বরে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নাই, + সুতরাং ঈশ্বর 
চক্ষুয়াদি ইন্ডিয়ের গ্রান্থ, নহেন, কিন্তু অন্যান প্রমাণ দ্বারা তাহার উপলব্ধি 
হইয়া থাকে | .কার্য্যদর্শনে কারণের অনুমান হয়। যেরূপ কুস্তদর্শনে তাহার 
জনক একজন-কুস্তকার আছে বলিয়া অনুমান হয়, সেইরূপ জগৎ দর্শনে 
জগৎ কর্তা ঈশ্বরের অনুমান হইয়া থাকে । - 

কপিল বলেন-_-একথ। অতি অকিঞ্চিৎকর ; অনুমান 'প্রত্যক্ষ-মূলক। 


__ যেখানে কাৰ্য্য কার- সমন্ধ পূর্বে প্রতাক্ষ হয় নাই, সেখানে অনুমান' সিদ্ধি 


হয় না । ধূম দেখিলে যে তাহার মূলে বহির প্রতীতি হয়, তাহার কারণ এই, 
আমরা যেখানেই ষথন ধূম দেখিয়াছি, সেইখানেই তাহার মুলে বহি দেখিয়াছি। 
এইরূপ দেখিতে দেখিতে আমাদের দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে ষে ধূম থাকিলে 
তাহার মূলে নিশ্চয় বহি থাকিবে । আমরা কখনও যদ্দি ধূম ও বন্ধির একত্র 
সমাবেশ না দেখিতাষ তবে কেবল ধুম দেখিয়া বহ্ছির অনুমান করিতে 
পারিতাম না। 

| এরর ডি কারিনার নি 
দেখিতে দেখিতে সংস্কার জন্মিয়াছে যে, এইরূপ কার্ধ্যগুলির এক এক জন '' 
মানুষ কর্তা আছে, সুতরাং আজ একটা নূতন ঘটের করাকে না দেখিলেও, ' 
পুর্ব সংস্কাবে অ্মান করতে পারি যে, এ ঘটেরও এইরূপ একজন কর্তা ' 
আছে। যদি কখনও কাহারে ঘট প্রস্তুত করিতে ন! দেখিতাম, তবে নেই, 
ঘট দেখিষা তাহার জনকের অনুভূতি হইত না। ' | 





£ নরাগ্াদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়ত.কারণত্বাৎ | সাধ্খ্যস্থত্তং। 
* লদেশবরাধিষ্ঠিতে কলনিষ্পত্তি: কর্ম্মণাতৎসিন্ধেঃ। সাংখ্যসুত্রং। 
1+ অ্শব্সমস্পর্শসকূপমব্যয মিত্যাদিশরতি? | 


১৩৬ | সৌরভ। [১মবর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 


শসা, 


“যেরূপ কুস্তকারকে খট প্রস্তত করিতে পুর্বো দেখিয়াছি, সেইরূপ মাটী মাটী 
জল বায়ু প্রস্তুত করিতে কখনও কাহাকে দেখি নাই, সুতরাং উহার যে একজন 
কর্তা আছে তাহা অনুমানে লাভ হয় না। এই কথাই কপিল সাংখ্য সুত্রে 
বলিলেন--“সন্বন্ধাভাবায্নান্ুমানং” | 

মাটীজল প্রভৃতির সহিত ঈশ্বরের সব্বন্ধ নাই, ইহারা যে জন্য পদার্থ 
তাহার কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং ঈশ্বর যে ইহার জনক তাহাও অনুমানে 
অনুভব হয় না। তাই কপিল আবার বলিলেন জিমাপিভিরিত মিজি 
প্রমাণ নাই বলিয়াই ঈশ্বরাস্তিত্বের সিদ্ধি হয় না। 

বেদও ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ নহে, বেদ প্রক্ৃতিকেই জগৎ্কর্তরী বিয়া: 
ছেন। এই তো কপিলের নাস্তিকতাব নমুনা, কিন্তু এই নমুনাদৃষ্টে মহধি 
কপিলকে নিরীশ্বরবাঁদী মনে কব! আমরা যুক্তিযুক্ত বোধ করি না। কারণ 
বর্তমানে সাংখ্যশান্ত্রের যতগুলি গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার একথানিও কপিলের 
প্রণীত নহে। সাংখ্যশান্্র মধ্যে আজকাল 'দুইথানি প্রধান গ্রন্থ দৃষ্ট হয়? তাহার 
প্রথম গ্রন্থ ”সাংখ্যকারিকা”, দ্বিতীয় খানি “সাংখ্যহত্র বা সাংখ্যপ্রবচন” । 

“সাংখ্যকারিকা” ঈশ্বররুষ্চের প্রনীত। ঈশ্বরকৃষ্ণ গ্রন্থের, প্রথমে বলিয়াছেন, 
মহধি কপিল এই সাংখ্যশান্ত্র আন্ুরিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আত্মরি পঞ্চ এ 

' শিথকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, পঞ্চশিথ সেইমত নিয়া নিজে অনেগুলি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে ঈশ্বরকষ্ণ শিষ্য পরম্পর গত সেইযতের 
সংক্ষেপে সংস্কার করিয়াছিলেন। ইহারই নাম “সাংখ্যকারিকা”। 

শঙ্করাচার্য্যের পরমণ্ডরু গৌরপাদস্বামী এই সাংখ্যকারিকার ভাষ্য প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । ষড় দর্শনের টীকাকার বাচম্পাতমিশ্র এই সাংখ্যকারিকার 
টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাদের সময় “সাংখ্য প্রবচন” ছিলনা, এই সাংখ্য 
কারিকাই “সাংখ্যদর্শন” বলিয়া সর্ধত্র প্রচারিত ছিল। অন্তান্ত 'দর্শনের 
ভাষ্যাদিতে এবং চরক সুশ্রুতের টীকায় এই সাংখ্যকাব্িকারবচনই”পা*খ্য 
দর্শনরূপে উদ্ধত হইয়াছে । সাংখ্য পুবচনের কোন সত্ৰই কেহ প্রমাপরূপে 
গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হর যে তৎকালে সাংখ্যকারিকাই ” 
সাংখ্যদর্শন নামে প্রচলিত ছিল, সাংখ্যপ্রবচন নামে কোন গ্রন্থ ছিলনা । 
ঠঅজামেকাং লোহিত শুরুকষ্কাং ইত্যাদি শ্রুতি প্রকৃতিকে জ্রগৎকত্রী ঘলিয়াঙেন। 
কোনও শ্রুতিতে ঈশ্বরের কথা থাকিলেও সাংখ্যঘতের পণ্ডিতগণ প্রকৃতি পক্ষে তাহার অর্থ 
করিয়া থাকেন । 








* ফীল্তুন, ১৩১৯। ] কপিল-ও সাংখ্যদর্শন। "১৩৭ 


পে পাপীপার্িিসিশি 


রা তাহা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপণ সাংখ্যশান্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন 

। এই সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন-কথাই পরিলক্ষিত হয় না, 
728 

সাংখ্যপ্রবচন যে প্রামাণিক বলিয়া পঞ্ডিতমগ্ডলে গৃহীত নহে, তাহা আমরা 
ইতঃপূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি । সাংখ্যপ্রবচনের ভাগে বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়া- 
- ছেন, সাংখ্যশান্ত্র প্রায়ই কালের কবলগত, কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট আছে । আমি 
নিজের কথাঘ্বারা তাহাই এখন পরিপূর্ণ করিব। *' 

সুতরাং সাংখ্য প্রবচন যে বিজ্ঞান ভিক্ষুর কল্পিত. তাহা তাহার নিজের 
কথাতেই প্রমাণিত হইতেছে। 

বাচস্পতি মিশ্র সাত কি আটশত বৎসরের লোক, তিনি সাংখ্য কাধিকার 
টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। বিজ্ঞান ভিক্ষু ভাঙতে এই বাচস্পতি মিশ্রেরও 
যত থণ্ডন করিয়াছেন, ইহাতে তাহার মত যে“নিতান্ত আধুনিক তাহাও 
“অনায়াসে বুঝা ষযায়। অভিজ্ঞ ব্যক্তি দেখিলেই বুঝিতে পারেন ষে এক 
একটী সাংখ্য কারিকা অবঙ্গব্বন করিয়া সাংখ্য প্রবচনের ২/৩টী স্তর রচিত 
হইয়াছে। অতএব অপ্রামাণিক আধুনিক একখানা গ্রন্থের কয়েকটা স্থত্র 
: দেখিয়া সর্কশাস্ত্রে বিখ্যাত মহাজন পূজিত মহ্ধি কপিলকে নাস্তিক চুড়ামণি 
বলা আমরা সমীচীন মনে করি না। 

পক্ষান্তরে তর্কের অন্থরোধে 'সাংখ্য প্রবচন কপিলের রত বলিয়া 
স্বীকার করিলেও, আমরা তাহাকে নাস্তিকবিশেষণে অভিহিত , করিতে 
পারি না। যেহেতুক কপিল নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না, কিন্তু জন্ত ঈশ্বর 
স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি বলেন লোকে ও শাস্ত্রে যে ঈশ্বরের কথা 
বলে তাহা'অন্ ঈশ্বর । অর্থাৎ উপাসনা দ্বারা (যোগবলে ) তাহারা ঈশ্বরত্ব 
লাভ করিয়াছেন । 1 

'তপঃপ্রতাবে অনিযাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইলে শী শক্তি হয়। সুতরাং 
তিনি স্থষ্টি প্রভৃতি কাৰ্য্য সম্পাদন কারতে পাবেন 4 যেরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব 
আমাদের ঈশ্বর | ইহাদেরও কালে বিনাশ আছে, এরূপ ঈশ্বর কপিলের 
অনভিপ্রেত নহে। 

* কালার্কভক্ষিতং রত 

কলাবশিষ্টং ভুয়োহপি পুরযিষ্যে বচোমৃতেঃ ॥ 
+ যুক্তাত্মনঃ প্রসংশা উপাসাসিদ্ধান্ত বা ইতি সাংখ্য স্ত্র। - 
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পালাল পীশরশাশশীীশিশিশীশিশিপিশিশিশিশিীশাশীসাি পিপিপি পিপি িসাপিশিপাপিসিশিপিশি 


'বৈদান্তিকাদি দার্শনিকগণ সগু ব্ৰহ্ম স্বীকার করিয়1থাকেন। সত্ব রন্দঃ . . 
তমঃ এই তিনটীর নাম গুণ, মিলিত গুণ ত্রয়ের নাম. প্রকৃতি বা মায়া। 
প্রকৃতি জড়া ; ব্রহ্ম এই প্রকৃতি যুক্ত হইলেই তাঁহার কার্য্যকারিণী শক্তি হয়, ' ' 
এবং তিনি ঈশ্বর পদ বাচ্য হইয়া স্থষ্টি কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ' 
কপিলের মতে ব্রহ্ম প্ররুতিযুক্ত; নহেন, কেবল প্ররুতিই জগ্দিন্নাশ করিয়া , 
থাকেন । ব্ৰহ্ম কিছুই করেন না, কেবল সাক্ষীরূপে সর্বত্র 'বিরাজিত। 
প্রকৃতি জড়া, চেতনের সাহায্য ব্যতীত জড়পদার্থে কার্য করে কিন্রপে; একথার 
উত্তরে কপিল বলেন- যেব্রপ চুম্বকের সন্্িধ্য বশতঃ জড় লৌহের গতি শক্তি 
হয়, সেইরূপ ব্রঙ্গের সান্নিধ্য বশতঃ জড়া প্রকৃতির ও কার্য্যকারিণী শক্তি জন্মে। 
অথবা যেরূপ গৃহে প্রদীপ আছে বলিয়া আমর! সমস্ত কার্ধ্য করিতে - 
পারি, প্রদীপ না থাকিলে পারিনা, প্রদীপ কিন্তু কিছুই করে না। সেইরূপ 
ব্ৰহ্ম সৰ্ব্বত্ৰ আছেন বলিয়! প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন .করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম 
তাহার কিছুই করে না। 

ইহাতে কপিলের নাস্তিক উপাধি দেওয়া কতদূর সঙ্গত তাহা শিক্ষিত ' 
সমাজ চিন্তা করিয়া দেখিবেন । অন্তান্ত দার্শনিকগণ যাহা মানেন, কপিলও . 
তাহা মানেন। তবে বৈদাস্তিক বলেন ব্রহ্ম প্রকৃতি যুক্ত হইয়া সৃষ্টি কেন, 
এই অবস্থার নাম ঈশ্বর, আর কপিল বলেন তাহা নহে, গ্ররুতিই স্থষ্টি করেন, 
ব্ৰহ্ম আছেন বলিয়া তিনি স্থষ্টি করিতে পারেন, সুতরাং প্রকৃতিপুরুষের মুক্তা- . 
বস্থ হয় না। ইহাতে একটু মতভেদ ভিন্ন আর কিছুরই কোন ব্যতিক্রম 
পরিলক্ষিত হয় না। : 





EY 


শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ব। 


সার্থক। 


মরি যেন আমি চাদের মতন কীাদায়ে নিখিল ধরা, 
লয়ে উপহার তপ্ত নিশীস বিরহ আবেগ ভরা! 
নিঞ্ে ষদি কাদি মেঘের মতন- বব ঝর্‌ আখিজল, 
তাপিত জনের ব্যথিত পরাণ করে যেন সুশীতল! 
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বৈবাহিক প্রসঙ্গ | 
আমরা গতবারে ইংলভীয় ও. ফরাসীয় খিবাহ প্রথার উল্লেখ করিয়। 
আপিয়াছি। আমাদের নিকট ইংলণ্ডীয় ও ফরাসীয়--উভয় প্রথার মধ্যে 


তুলনায় ফরাসীয় প্রধাই ভাল বলিয়া মনে হয় । 
আমাদের মধ্যে অনেকে আবাল্য বাল্গালাও ইংরেজি উপক্তাসাদিতে প্রণয় 


* মুলক' বিবাহের বিবরণ পড়িয়া উহার দিকেই বেশী আকুষ্ট হইয়া পড়েন এবং 


একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ হওয়াটা নিতাস্তই একটা বন্ধন স্বরূপ 
মনে. করেন। সুতরাং আমাদের হিন্দু শাস্ত্র কর্তীগণের ব্যবস্থাটা তাহাদের 
নিকট অতীব গঠিত বলিয়াই বিবেচিত হয় । 

এবিষয়ে আমাদের দেশের উপন্তাস ও পল্পাবলী কত দূর দায়ী তাহাও 
বিবেচ্য । এইক্সপ প্রণয়-যূলক গল্প দারা সমাজের অস্থি মজ্জায় যে 
ব্বিরূপ দোষের সঞ্চার হইতে পারে, গল্প লেখকগণ তাহা একবার বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে ভাল হয়। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহার! 
ছেদট গল্পে সিদ্ধ হস্ত, সেই সব লেখকের গল্পের মধ্যে এরূপ ভাবের 
সমাবেশ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কবিবর রবীন্দ্রনাথ গল্পের 


+ ক্ষেত্রে একরূপ প্রতিদ্বন্দী হীন; তাহার সবগুলি গল্পে সরল গ্রাম্য হিন্দু 


সমাঙ্জের চিত্রই আমরা দেখিতে পাই ; তাঁহার ' চিত্রগুলি অতি স্বাভাবিক 
ভাবে আমাদের হৃদয়ের উপরে একটা রেখা আকিয়া দিয়া যায়; বিসদ্বশ ভাব 


- আনয়ন করে না। আর একজন প্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার 


মুখোপাধ্যায় মহাশয় । তার গল্প গুলিতেও নানাভাবে নানারূপে আমাদের 
হিন্দুর ঘরেরই চিত্র অন্কিত। সে গুলিও বিনা আড়ম্বরে সরল ভাবেই 
আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। এইরূপ আরও দুই চারি জনের নাম করা 


" যাইতে পারে। কিন্ত আর আর অনেকেরই লিখিত এরূপ গল্পের মধ্য হইতে 


বিদেশী গল্প এমন ভাবে বাহির হয় যে তাহা চাপিয়া রাখা কঠিন। যাহারা 


| বিলাতি গল্পের অনুবাদ করিয়া বিলাতী নাম গোত্র সহিত পাত্র পাত্রীগণকে 


উপস্থাপিত ক্রেন, তাহারা বরং ভাল ; কিন্ত ধাহারা উহাকে দেশী পরিচ্ছদ 
দিয়া সাঙ্গাইয়! বাহির করেন, তাহারাসমাজের বেশী অনিষ্ট ক্রেন। নব্য 
যুবকগণ এবং কুললক্্ীগণ এ সব-গল্প পড়িয়া স্বীয়- স্বীয় মনে এরূপ কল্পনার 
আশ্রয় দেন। তাহার ফলে তীহাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। 


১৪০ সৌরভ। [ ১ম বর্ষ, মে সংখ্যা । 


এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে হইতে পারেনা। তবে প্রসঙ্গতঃ 
একটু না বলিয়া পারিলাম ন! । গল্প এবং উপন্তাস লেখকগণ দয়া করিয়া . 
যেন এ কথাটা একটু প্রণিধান করেন, এই প্রার্থনা । * 
আমাদের হিন্দু শান্তর কর্তারা চারিদিক বিশেষ বিবেচনা করিয়াই স্বৈর 
নির্বাচনের ব্যবস্থা না করিয়া অভিভাবকগণের উপর সে ভার 'ন্তস্ত 
করিথাছেন। বিলাতী কোর্টসিপের ব্যবস্থাটা যে তাহারা আমাদের মধ্যে 
প্রবর্তন করেন নাই তাহাতে সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কিছুই নাই । 
বিলাতী উপস্ভাসার্দি পাঠ করিষা এই কোর্টসিপ ব্যবস্থার বিষয় ষাহা 
আমরা বুঝিতে পারি তাহাতে দেখিতে পাই যে, অনেক সময়েই উভয় পক্ষ 
উভয়ের নিকট প্রক্ৃত ভাবে অপরিচিতই থাকিয়া যান। বাহিরে খুব পরিচয় 
খুব মাখা মাখি হইলেও সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির মত মধ্যে ব্যবধানই 
থাকিয়া যায়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ছন্দান্থুবর্তন করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির চেষ্টা পাইয়া থাকেন । অনেক সময়ে কন্যা কুলের মাতৃগণ কোনধনী' 
অনু যুবকের সন্ধান পাইলে, তাহাকে বশ করিবার জন্য কন্তাগণকে 
কৌশলজাল বিস্তার করিতে নানাপ্রকার উপদেশ দিতে থাকেন। এইসব ফি 
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের লক্ষণ ? না কেবল স্বার্থ সিদ্ধির ফীদ ? 
এইরূপ নীচ উদ্দেশ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও যুবক যুবতি পরস্পরের প্রতি 
একটু আক্কষ্ট হইলে তাহাদের গুণাগুণ বিচারের অবকাশ তাহাদের থাকেনা, 
ক্ষমতাও থাকে না। নবযৌবনের মোহমদিরায় আচ্ছন্ন হইয়া তাহারা - 
ভবিষ্যতকে একেবারে ভুলিয়া যান, মনে করেন যে, এইরূপ মুখ চাওয়া চাওয়ি 
করিয়াই চিরকাল কাটিয়া যাইবে ; কিন্তু বিবাহের পরেই সে উত্তেজনার 
কতকটা উপশম হইয়া পড়ে ; তখন: বাস্তব জীবনে অনেক বৈসাদৃশ্তাই 
প্রতিদিন লক্ষিত হয় এবং উভয়ে সাবধান হইয়া না চলিলে, অল্প দ্রিনের 
মধ্যেই সংসারে অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্বৈর নির্বাচনে গুণাশ্ণ 
বিচার করিয়! উপযুক্ত পাত্র নির্নাত হইলে বিবাহের' পরেই ব্যতিচারাঁদি 
কারণে বিবাহ বন্ধনচ্ছেদের মোকদমা হইবার অবসর থাকিত না। 
হিন্নুসমাজের বালক বালিকা আবাল্য শিখিয়া আসিতেছে যে, পিতামাতা 
যাহাকে স্ত্রী বা স্বামী বলিয়া প্রদান করিবেন তাহাকে .লইয়াই সংসার যাত্রা 
নির্বাহ করিতে হইবে, তাহাকেই প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে হইবে; তাহার 
সুথে সুখী দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে ; সে স্থরূপই হউক, আর কুরূপই হউক, 
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_সে যাহাই হউক। সু সুতরাং তরাং তাহাদের মন বাল্যকাল হইতে সেই শিক্ষায় 
শিক্ষিত হইয়া সেইরূপেই প্রস্তুত হয়। যখন কৈশোরের অন্তিম শয্যার 
পার্শ্বে যৌবনের মৃদু মধুর হাস্তচ্ছট! উদ্ভাসিত হয়, যখন ন্নেহ, প্রীতি, ভক্তি 
ধারায় প্রেমধারা পরিপুষ্ট হইয়া হৃদয়ে একটা নবীন আকাঙ্ষার স্থষ্টিকরে, 
তখন এই কিশোর কিশোরীগণ হৃদয়ের অস্তরতম প্রদেশে এই পবিত্র 
অমৃতশারা সঞ্চয় কাঁরয়া -রাখে_কাহার জন্য? কোনও নির্দিষ্ট, ব্যক্তি 
বিশেষের জন্তু নহে, অথচ একজনের অন্য ? হিন্দু বালিকা হৃদয়ে প্রেম 
সঞ্চয় করিয়া রাখে নিজের স্বামিত্বের জন্য, হিন্দু যুবক রাখেন তাহার 
স্ত্রীত্বের জন্ত। হিন্দুর অনূঢা কন্ঠা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তাহার 
হৃদয়ের প্রেমদান করিতে পারেন না) কারণ সে বিষয়ে তিনি স্বাধীনতা 
বঞ্জিত) স্ৃতরাং স্বামী ভাবের উদ্দস্তেই তাহার প্রেমপূর্জার উপহার তিনি 
সঞ্চয় করিয়া রাখেন, সেই স্বামিত্ব ষীহার উপরই বর্তিবে, তিনিই 
তাঁহার সেই পুজা পাইবার অধিকারী হইবেন। তাহার স্বামীর কোন 
, বিশেষরূপ বা গুণের উপরে তাঁহার ভালবাসা নহে;-_কারণ বিবাহের পূর্বে 
. তাইীর- বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উ অজ্ঞ ; তাঁহার স্বামিত্বের উপরই তাহার ভাল 
বাসা । সুতরাং রূপ বা গুণের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ নাই। স্ত্রীর সম্বন্ধেও ঠিক 
এই কথা, প্রযোক্য। সুতরাং অজ্ঞাত বন্তর উপর তাঁহাদের ভালবাসা 
সঞ্চিত হওয়াতে ইহা রূপঞ্জ বা গুণজ ভালবাসা নহে। ইহা তাহার 
অনেক উপরে স্থাপিত । 
প্রভাত বাবুর একটী গল্পে স্ত্রীর মুখের একটি কথায় তিনি এই ভাবি 
_অতি সুন্দর তাবে প্রকাশ করিয়াছেন ।, সে গল্পের বই খানি আযাব কাছে 
নাই, এজন তাহা বিস্তৃত ভাবে দেখাইতে পারিলাম নাঃ তাহার মর্ম এই 
যে স্বামী নব্যরোগ গ্রন্থ, বিনা প্রপয়ে বিবাহটা গ্রাহ্ৃই নহে, এঞ্জন্ তাঁহার 
পিতৃ দন্ত স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ দিবার জন্ত তাহাকে কলিকাত। লইয়া 
যাইতেছেন। পথে তাহার শরীর অসুস্থ হইলে দ্রী তাহাকে সেবা করিতেছেন। 
ইহা দেখিয়া স্বামী যেন বিস্মিত হইলেন, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কেন 
এত কষ্ট আন্নাল্প জন্য করিতেছ ?” 
স্ত্রী উত্তর করিলেন-_করিবনা ? তুন্সি মে আলাল স্বামী ।” 
ইহাই হিন্দু ্ত্রীর কথা, হিন্দু কন্যার কথা। আমার স্বামিত্ব ধাহাতে 
বন্তিয়াছে তিনিই আমার প্রেম পাত্র, তিনিই মাযার সর্বস্ব ; তীর জন্ত আমি 
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সব করিতে পারি; তিনি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করুন আর নাই করুন, 
তার সঙ্গে আমি কথা বার্তা বলিয়া থাকি-_-আর নাই থাকি ? 

এই শিক্ষার বলেই হিন্দু রযণী সতীধর্পে আদর্শ স্থানীয়া হইয়া 
বুহিয়াছেন। ‘যেটা পছন্দ হইবে বাছিষা লইব” এই ধারণা বাল্যকাল 
হইতে থাকিলে এইরূপ তন্তাব-ভাবিত প্রেম সঞ্চার হওয়া অসম্ভব হয়; কারণ 
সেরূপ ভাবনার প্রবোজনই থাকে না; সুতরাং একনিষ্ঠা রতি হইতে পারে 
না। অবশ্য আমি এতদ্বারা এইরূপ প্রমাণের প্রয়াস পাইতেছিনা যে বিলাতী 
রমণীর মধ্যে পবিত্র স্থারী একনিষ্ঠ প্রণয নাই ই। এবং ইহাও বলিতে ছিন 
ষে হিন্দু রষণীগণের সকলেরই মধ্যে এইক্ুপ সতী ভাব দেদীপ্যমান। আমার 
বলিবার উদ্দেশ্য এই যে আমাদের সমাঙ্গের ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রথা 
এইরূপ একনিষ্ঠা রতি জন্মিবার পক্ষে বড়ই অনুকূল) বিলাতী ব্যবস্থা 
ততদূর অনুকূল নহে। বিলাতী ব্যবস্থাতে ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বড়ই বেশী। 
এ ব্যবস্থাতে ভ্রান্ত হইবার অবপরই নাই। কারণ ভাবের উপরে ভ্রান্তি 
আসিতে পারে না। স্ত্রীর স্বামিত্বের প্রতি ও স্বামীর স্ত্রীত্বের প্রতি 
ভালবাসা ; উহা! ষাহাতেই বন্তিবে, সেই উহার পাত্র হইবে _-তার-রূপপ্ুণ 
থাকুক বা না থাকুক । তাই হিন্দু শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন যে, স্বামী চিরকাল 
সকল অবস্থাতেই--হু ্প হউক, কুক্পপ হউক যাহাই হউক-সে স্বামী । 
ধর্ম ও নীতি হিসাবে দেখিতে গেলে এতদপেক্ষা উচ্চতর নীতি আছে বলিড় 
বোধ হয় না। 

তারপর নির্বাচন ব্যবস্থা অভিভাবকগপের হাতে ন্যস্ত হওয়া নানা প্রকারে 
উভয় পক্ষেরই মঙ্গলকর। কেহ সুর্ূপ বা স্ুব্ূপা হইলেও চরিত্রে অতি 
কদর্য্য হইতে পারে । গুণেরই প্রাধান্ত চিরকাল থাকে ; রূপ ছুই দিনের জন 
_যৌবন জোয়ারের জল। তাহার ত্বরা চিরকাল চলেনা । সুতরাং অভি- 
ভাবকগণ পাত্র পাত্রী নির্বাচনে সুধু রূপের দিকেই দেখেন না, রূপ অপেক্ষা 
তাহারা গুণের, ও বংশের দিস্টেই বেশী লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। সত্বংশের 
পুক্র বা কন্যা সাধারণতঃ সৎই হইবে আশা করা যায়। . বংশের মধ্যে কোন - 
কঠিন ব্যাধির প্রকোপ আছে কিনা, তাহাও তাহার] দেখিবেন | »মুদ্রিক 
শাস্ত্রে ও ফলিত জ্যোতিষ শান্তরে এবং মন্বাদি খষি প্রণীত সংহিতাদিতে পাত্র 
পাত্রী নির্বাচনের যে সমুদয় উপদেশ ও সঙ্কেত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারাও 
উপযুক্ত নির্বাচনে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। বস্তুতঃ অভিভাবকগণ স্বীয় স্বীয় 


ফান্তুন, ১৩১৯। ] দাই নিপ্নন। ১৪৩ 


পুত্র ও কার ভাবী মঙ্গলের দিকে, সুখ শাণ্ডির দিকে, দৃষ্টি রখিযাই প্ৰধানতঃ 
নির্বাচন কার্ধ্য করিবেন, তীহারা সুধু রূপের আকর্ষণে ভুলিবেন না; কারণ 
তাহাদের বিচার শক্তি স্থির ও ধীর হইবে এই, সৎ উদ্দেশ্বেই শাস্ত্র কারগণ 
এইরূপ বিধান করিয়াছেন! ঘর ও বর দেখা একটা সাধারণ কথা। উহার 
মধ্যেই সব কথা নিহিত আছে। 

তবে দুঃখের বিষয় আমাণের হিন্দুসমাঞ্ড আজকাল শাস্ত্রের আদেশ 
উপদেশ ভুলিয়া রূপ টাদের মায়া জালে বেশী বদ্ধ হইয়! পড়িয়াছেন। সুতরাং 
প্রকৃত নির্ধাটনের দিকে বেশী দৃষ্টি না করিয়! মুন্রাস্থালীর উপরেই লোলুপ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতেছেন । পুত্রের পিতা কন্যার রূপ গুপের দিকে বেলী দৃষ্টি না 
করির] টাকা কত পাওরা যাইবে তাহারই হসাব করিতেছেন, কম্ঠার পিতা 
এই সব হাক ডাকে ভীত, ও বিহ্বল হইয়া স্ুপাত্র নির্বাচনের চেষ্টায় বিরত 
হইয়া কোনব্ূপে দায় যুক্ত হইবার উপায দেখিতেছেন; তাহার ফল 'যাহা 
হইতেছে, সকলেই চক্ষুর উপরেই দেখিতে পাইতেছেন » আরও পাইবেন । 
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এশিয়ার উত্তর পূর্ব কোণে যে উজ্জল দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়, যে 
দ্বীপপুঞ্জের দ্য্যোতি সমগ্র, প্রাচীন মহাদেশকে আজ্জ উজ্জল কবিয়া তুলিয়াছে, 
সেই দ্বীপপুঞ্জের নাম জাগান। কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর পূর্বে জাপান 
সৰ্কপ্রথফু প্রাষ্চত্য জাতির একটুকু সংস্পর্শে, আইসেখ. ও সময় পর্য্যস্তও 
সেইদেশ ক্লীপান নামে পরিচিত ছিল না। . তিনশত বৎসর পূর্বে ইউরোপের 
ওলন্দাজ জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে জাপানে পদার্পন "করে। উহাই 
জাপানের সহিত পাশ্চত্য-জাতির প্রথম সংস্পর্শ । জাপান-বাণিশের সুন্দর 
সুন্দর জিনিষ ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইত। সেই বার্ণিশের 
নামানুযায়ী বৈদেশিক ভাঁতি এইদেশকেই জাপান নামে অভিহিত করিতে 
থাকে। আছ পর্যন্তও কোন কোন পল্লীর বৃদ্ধবৃদ্ধাগণ জানেন না যে, তাহাদের 
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দেশের নাম জাপান। তাহারা জানেন--তীহাদের দেশের নাম নিহন ব। 
নিপ্লন। আজ কয়েক বৎসর যাবত জাপানির! গ্রেটব্রিটেনের অন্থকরণে 
তাহাদের দেশের নাম গ্রেট জাপান (দাই নিপ্পন ) রাখিয়াছে। 

জাপান সাম্রাজ্য প্রায় 'ছয়শত দ্বীপের সমষ্টি। উহার মধ্যে হনস্থু 
কিউমিউ, মিকোকু, হোক্কাইদো এবং ফর্ম্মোজা দ্বীপ উল্লেখ যোগ্য" কতিপয় 
বৎসর পূর্বে চীনের সহিত যুদ্ধের সন্ধিতে জাপানির ফাশ্মোক্তা দ্বীপটি আপন 
সাত্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছে। এবং গত রুষজাপান যুদ্ধের সদ্ধিতে 
সাগালিয়েন দ্বীপের দক্ষিপার্ধ প্রাপ্ত হইয়াছে । উহার! সাগালয়ান দ্বীপের 
নাম কারাফ্ুতো রাখিয়াছে। 

সমগ্র জাপান আয়তনে ২০০৬২ বর্গ রি অর্থাৎ ১৬৮১০০ জারা 
উহার, শতকবা কেবলমাত্র ১৫'৭ ভাগ কৃষি ও মনুয্যের বাসোপযোধী । 
অবশিষ্ট ৮১৩ ভাগ পর্বতাকীর্ণ। দেশটি অসুংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, নদী, 
হুদ ও প্রশ্রবনে পূর্ণ। জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। জাপানিদের 
নিকট শুনিতাম যে, যতদিন বৈদেশিক জাতি প্রত্যক্ষভাবে 'জাপানের 
সংস্পর্শে যায় নাই, ততদিন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তাহার! ইউরোপের, স্থুইজার- 
লর্গাগ্কে শীর্ষস্থান প্রদান করিতেন । কিন্তু অধুনা জাপান দেখিয়া উহারা 
জাপানকেই প্রক্কৃতিদেবীর বাসভুমি বলিয়া বর্ণন করেন। স্বচক্ষে সে'মনোরম 
দৃপ্ত দেখিলেও এমন শক্তি নাই, যাহাতে সেই অনির্বচনীয় চিত্তবিযোহন 
অপূর্বতৃপ্তের চিত্র পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারি। কালিদাসের 
সমুদ্র তট বৰ্ণন পাঠ কৰিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু কল্পনায় ধারণা হইত না। 
স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিলাম; প্রশান্ত মহাসাগরের বিক্ষোভিত নীলাম্ুরাশি তর্জন 
'গঞ্্বন করিয়া যখন তটস্থ পর্বতমালাকে ঘাতপ্রতিঘাতে চুর্ণ বিচুর্ণ করিতে 
থাকে, তখন নাস্তিকও. সৃষ্টিকর্তার গরিয়পী, শক্তির উপর আস্থা স্থাপন না 
করিয়া. পারে না।- 'আবার অন্তুদিকে বন জঙ্গল এবং : পাহাড়ের নিভৃত প্রদেশ , 
দেখিলে, আমাদের প্রাচীন »মুর্ণিঝষিদের তপোবনের কথা মনো পাড়িত |... 
মানস: সরোরবের. বর্ণনা শুনিয়াছিলাম-_জাপানের নিকোনায়ক স্থানে" fs 
মানস-সরোববু দেখিয়াছি। কয়েক মাইল পাহাড়ের ভিতর দিয়! চলিয়া 
সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট উচ্চে এক সরোবর তীরে উপস্থিত হইতে হয়। 
কল্পনার. অতীত, দৃশ্য তথায় নয়ন গোচর হয়।, এই সরোবর (২ চুজেঞজি হুদ ). 
সাত, মাইল, দীর্ঘে এবং আড়াই মাইল প্রস্থেব চতুদ্দিক সমুন্নত পাহাড়ে 
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বেষ্টিত। পাহাড় হইতে কল্কল, রবে কত জল প্রপাত আসিয়া দে মিলিত . 


হইয়াছে । আবার নিয় প্রদেশে হৃদ অন্য কতকগুলি প্রপাতের জল,সরবরাঁহ 
করিতেছে। হুদের পার্শ্বে বুদ্ধদেবের মন্দির, ডাকখর, হোটেল, বন্দর প্রভৃতিতে 
বেশ একটী ছোটখাট সহর। জাপানী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে--“নিকো , 
মিলাঁকেরেবা কেকো গাঁ নাই” অর্থাৎ যিনি নিক্কোনামক স্থান, না দেখিয়াছেন 
ছুনিয়াতে তাহার তৃপ্তি অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। নিকোর ন্যায় সুন্দর সুন্দর , 
জায়গা যেন জাপানের সর্বত্র দেখিতে পাইলাম ৷ শিপ্তোধৰ্ম্মাবলন্বিগণ 
প্রক্কতিদেবীর. আরাধনা করিয়! থাকে, এইজন্তই বোধ হয় প্রকৃতিদেবী 
তথায় পূর্ণ বিকাশে বিরাজিতা। 

কেরল মাত্র ১৫:৭ ভাগ ভূমি কৃষি ও মন্ুয়ের' বাসোপরযোগী হইলেও 
তুলনায় জাপানের লোক সংখ্যা অতিবেশী। কোন কোন জেলায গড়ে. প্রতি 
বর্গমাইলে একহাজার লোকের উপর ; আবার স্থল বিশেষে কেবলই পাহাঁড়, . 
তথায় প্রতি বর্গমাইলে. গডে ২৫ জন মাত্র । 

১৮৯৭ত্রীষ্টাবের পূর্বের হিসাবে দদখাগিয়াছে, লোকসংখ্যা প্রতিরৎসর 
১০৩ হইতে ১:০৯ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু তারপর হইতে বৃদ্ধির হার 
ক্রমেই বাড়িতেছে ১৯০৩খ্রীঃ শতকরা ১'৫৪ বার্ডিয়াছে,। জাপানের লোকসংখ্যা 
পৌণেপ্পাচকোটী ; ফর্মোজার অধিবাসী সংখ্যা বত্রিশ লক্ষের উপর । 

আইলু নামক'এক অসত্য বর্বর জাতি জাপানের [আদিম অধিবাসী । 


তাহারা নব্য, অধিবাসী কর্তৃক বিতারিত 'হইয়া' জাপানের উত্তর প্রদেশের 


পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর আশ্রয়' লয় । আজ পর্য্যস্তও হোকাইদো অঞ্চলে 
তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাষ। তবে সত্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
উহার! ক্রমেই নব্য। জাপানীদের সহিত মিশিয়া যাইতেছে । আক্কতিক 
গঠনে জাপানীরা মঙ্গোলিয়ান জাতির' অন্তভুক্ত'। আমাদের সয় জগতের 
অন্থান্থ জীতিরও বিশ্বাস ছিল: যে উহারা মুক্লোধ্রিধ্ধীন, জাতি। বাস্তবিক, 
মঙ্গোলিয়াঁন জাতি হইলেও গতযুদ্ধে অসাধাবণ কৃতিত্ব লালের পর হইতে, 
আধুনিক কোন কোন শাঁদরজ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন যে মধ্য. 


এসিয়া এবং ভারতবর্ষ হইতে আর্যোরা! আসিয়া ক্রঘে' ক্রমে এসিয়ার দক্ষিণ 


পর্ব মালয় উপদ্বীপে- এবং শ্তাম প্রভৃতি. স্থানে"বসতি বিস্তার করেন। বর্তমান 
সত্য, জাপানীদের পূর্বপুরুষেরা আর্যদের সেই শাখা হইতে বহির্গত হইয়া 
প্রথমতঃ জাপানের দক্ষিণভাগে কিউসিউহ্বীপে বসতি বিস্তার করিয়া ক্রমে” 
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রি 2 বাস্তবিক জাপানের অতি প্রাচীন রাজ- 
ধানী 'দক্ষিণভাগেই ' ছিল। এবং আজ পর্য্যস্তও :দেখা যায় জাপানের 
অধিকাংশ বড় বড় মেধাবী মনস্বী, এবং বীরগণ দক্ষিণ প্রদেশ হইতেই বাহির 
হইতেছেন। পর্তিতেরা আরও প্রমাণ ঝরেন যে, যেসময় আর্য্যগণ দক্ষিণদিকে 
বসতি বিস্তার করেন, সেই সময়ই, মোলিয়ানগণ চীন, ও- কোরিয়া, হইতে 
জাপানের পশ্চিম প্রদেশে বসতি বিস্তার করিতে থাকে । উক্ত কালে এই ' 
আৰ্য্য ও মঙ্গোলিয়ানদের সংমিশ্রণে বর্তমান নব্য জাপানীর উৎপত্তি । 
আকৃতিতেও কচিৎ কাহারে! কাহারে আর্য্যদের ন্যায় উচ্চ নাসিকা ও বড় 
চক্ষু দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

‘খ্ৰীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বৰ্ত্তমান রাজবংশের als জিমুতেয়ে৷ 
জাপানের পবিত্র সিংহাসনে অধিরোহন করেন। জাপানীদের বিশ্বাস 
জিমূতেরো জাপান, শাসনের জন্ত স্বর্গরাজ্য হইতে প্রেরিত হন। এই জনই 
জঁপালৈর মিকাদে! অর্থাৎ সআটথণ দেশে তেয়োহেইক1 (দেবতার প্রতিনিধা 
নামে অভিহিত হইয়। থাকেন। মিকাদো জিমুতেদ্লোর সময় হইতেই প্রকৃত 
প্রস্তাবে জাপানের ইতিহাল আরম্ভ হয়| কোন দেশের ইতিহাস--এই কথা 
বলিলেই মনে হয়, উক্ত দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজার ভিন্ন ভিন্ন শাসন প্রণালী- 
এক ব্লাজবংশের পতন, অপরের অভ্যুথান, এক রাজার হত্যা, অপর .রাঙ্জার 
সিংহাসনাধিরোহন, সাময়িক রাষ্ট্র বিপ্লব) যুদ্ধ বিগ্রহ, যুদ্ধে অসংখ্য লোকের 
হত্যাকাণ্ড এবং রক্তত্রোত প্রবাহ__ইত্যাদি। কিন্তু জাপানের ইতিহাস 
আলোচনা করিলে তেমন কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। ২৫শতাব্দী ব্যাপিয়া 
একই রাজবংশ নির্কিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। বর্তমান মিকাদো 
ইয়োশিহিতো।.এই বংশের ১২২শ সম্রাট । এরূপ পৃথিবীর কোন দেশের, কোন 
জাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার মূলে_-জাপানিদের 
অসাধারণ স্বদেশ বসলতা এন  রীজভক্তি ৷. জাপানের আবাল - বন্ধ, বণ্তা 
দেশ ও রাজার নামে পাগল য়ে কোন যুহূর্ভে দেশ ও বাজার সেবার যে 
কেহ মহামূল্য জীবন-বিসর্ক্চন দিতে উগ্রীব। ভারতে শিক্ষিত সমাজ আজ _ 
ঘরে বসিয়াঁও তাহার অসংখ্য নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতেছেন.। 

: অর্ধ শতাব্দী. পূর্বে যে জাপান সভ্য জগতে অপরিজ্ঞাত ছিল বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না” ্স্থকারগণও যে দেশের নাম 'উল্লেখ করিতে . ভরকুষ্চিত 
করিতেন, আজ সকলের মুখেই সেই দেশের নাম ! আজ সকলেই সেই দেশের 
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সভ্যতা, সেই দেশের রীতিনীতি, শিক্ষা, রণকৌশল,'ব্বসা--রাণিল্্যু প্রভূতির 
শ্ৰেষ্ঠতা একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। আঙ্গ নেই জাপানের অধিবাসী 
ভাবত প্রযুখাৎ প্রাচীন সুসভ্য দেশের অধিবাপীকে ক্বাস্তা ঘাটে কুরোক্ো 
( নিগ্ৰো! ) বলিতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিতেহে না. অধিক আর বলিব 
কি, যে সময় ওলন্দাজগণ জাপানে আগমন করে, তখন উহীদের যাহা 'কিছু 
সকলি জাপানীদের নিকট নূতন বলিয়া বিবেচিত হইত । ভ্বাপানীরা বলিত 
এসব-্রীষ্ট। ওলন্দাজদের নৃতন'ধরণের তৈজসপত্র, কার্য্যপ্রগালী, রীতিনীতি 
প্রন্ৃতি সমস্তই উহাদের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইত ; তাই, তাহারা সেই 
সকলকে ভোজের খেলা এই অর্থে খ্বীষ্ট' নামে অভিহিত করিত |. জাহাজ, 
কলকারখানা, পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলন সমস্তই- শ্রষ্ট। সহরের কোন 
কোন লোকের কাছে শুনিয়াছি, অগ্তাপিও গগুগ্রামে অনেক প্রাচীন, লোক 
ফণোগ্রাফ, গ্রামোফোণ, বাইয়োস্কোপ প্রভৃতিকে খ্রীষ্ট বলিয়া'থারেন। . 
*: খ্ৰীষ্টপূৰ্বে ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান রাজবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ইহার 
পূর্বের আর কোন ইতিহাস জানা যায় না। প্রায় বারশত বৎসর রাজ্য 
শাসন প্রণালী অনেকটা একভাবেই চলিতে থাকে । 

৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে চীন দেশীয় প্রচারকগণ কোরিয়ায় এবং কোরিয়ার 
প্রচারকগণ জাপানে বোক্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আরস্ত করেন। এই সময় 
সাআজ্জী ছুইকো রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনিই জাপানের প্রথম স্ত্রীশাসন 
কী । বোদ্ধধর্ম্মে তাহার অচলা ভক্তি ছিল। তাঁহার চেষ্টায অনেকে বৌদ্ধধর্ম 
সাদরে গ্রহণ করিতে থাকে। সপ্তম শতাব্দীতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বৌদ্ধধর্ম 
জাপনে বদ্ধমূল হয়। এই শতাব্দীতে মোট ৭ জন সম্রাট এবং ৫ জন, সামাজ্ী 
রাঞ্রত্ব করেন। আমাদের দেশের ন্যায় জাপানেও পুরুষদের চেয়ে 
শ্রীলোকদের ভিতর ধর্ম্মভাব প্রবল। 

উল্লিপ্নিত পাঁচজন সম্মীজ্জীই জাপানে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করেন। তাহাদের চেষ্টাতেই জনসাধারণ এবং শিক্ষিত ভদ্র সমাজ 
উক্তধর্থে দীক্ষিত হইতে আরপ্ত করেন । আমাদের "দেশে বৌদ্ধধর্মের ইতি- 
হাসে অশোক যেমন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন_ সাআাজ্জী কোমিও এবং 
কোকেনে৷ জাপানে ঠিক তেমনি প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছেন। রাজ্ঞী কোমিওই 
সৰ্কপ্রথম জাপানে ৫৩ ফিট উচ্চ নারার সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-নূর্তি স্থাপন 'করেন। 
নাৱার মুস্তি ব্যতীত বাজ্জী কোমিও দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনাথ আশ্রম 


৮১৫৮ লৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 


পাস্থশালা এবং চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া সর্বজন হিতকর 'কার্য্যে অঙ্গন, 
অর্থ র্যয় করেন। ওঁ সকল কার্ষোর জন্ তিনি হিন্ুরাজা শিলাদিত্যের স্যার 
-আনেকরার রাজকোব নিঃশেষিত করেন। ইহার পর প্রায় দেড়শত বৎসর 
কাল বৌদ্ধধর্ম প্রচার উদ্দেশে কোন সঙ্জাট কিংবা সাম্রাজ্জী বিশেষের তেমন 
চেষ্টা এরং সহান্থভৃতি দেখা যায় নাই । তৎপর পুনরায় ফুজিওয়ারার সময় 
কতিপয় সম্রাট এবং সাস্্রাজ্জীর প্রযদ্রে বৌদ্ধধর্মের অসাধারণ প্রসারণ দেখিতে 
' পাওয়া যায়। ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজ্যের 
সর্বত্র ফুজিওয়ারা বংশের প্রতিপত্তি বাড়িস্তা উঠায় এ -সময়কে ফুজিওয়ারা 
সময় বলে । এই. সমষ মুরাঁছাকি সিকিবু নায়ী জনৈক ভদ্রমহিলা “গেঞ্জিমোনো 
গীঁভারি” নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 

. ভারতের বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতা ও ক্রমশঃ জাপানে 
বিস্তৃত হইতে লাগিল৷ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই লোক চতুর হইতে লাগিল । 
ক্রমে সুশৃঙ্খল ভাবে একাকী রাজ্য শাসন সম্রাটের পক্ষে কঠিন হইয়া 
'ঈীড়াইলে, তিনি দেশের প্রধান প্রধান (কতিপয় ব্যক্তিকে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশে জায়গীর প্রদান করতঃ সুশাসনের বিধি -ব্যবস্থা, নির্দেশ করেন। 
১২শ শতাব্দীতে জাপানে প্রথম জায়গীর প্রথার (060091 35597] ) প্রবর্তন 
হয়। গ্রায়গীরদারগণকে জাপানী ভাষায় দ্াইমিও বলিয়া' থাকে। বড় বড় 
দাইমিও স্ব স্ব প্রদেশ সংরক্ষণের খরচ পত্র বাদে নিজেদের, জীবিকার জন্ - 
"বার্ষিক ১০৫০০ কোকু অর্থাৎ ৩৭০০০/৭ মন ধান্ত, পাইতেন। রাজ্যে, শান্তি 
রক্ষণের্‌ নিমিত্ত এই" সময় বহু রক্ষকের আবশ্যক, হয়। সামুরাই 'নামক 
এক শ্রেণীর লোক এ কার্য্যেপ্ ভার গ্রহপ,করেন:। তাহারা আমাদের দেশের 
প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতীর স্তায়। অধুনা সেই সামুরাই জাতিই ক্ষা্রবীর্ষ্যে সমগ্র 
ধরণীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন । 


ধনী ও ধন। 
একদা! কহিছে ধনী, হে ধন ভাগার ! 
তুমি ভিন্ন এসংসারে কি আছে আমার, 
ধন কহে, মিছে কথা, আমি প্রতারক ; 
নিশিদিন ধুজিতেছি; তোমার ঘাতক, .+;- 
প্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত |: 





প্রীষছুনাথ সরকার । 


সোমেশ্বর ও সোমেশ্বরী | 


স্থুসঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সোমেশ্বর পাঠক প্রকৃতির রম্য নিকেতন গারো! 
পাহাড়ের সান্ুদেশে সুসঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তখন এক 
সন্পতোয়। পার্বত্য 'স্রোতস্বতী]ুসোমেশ্বরের আবাস বাটীর অনতি দুরে, পাহাড় 
পুরীতে আপন মনে প্রবাহিত হইত । সোমেশ্বর দেখিলেন, এই ভ্রোতের গতি 
ফিরাইলে রাজধানীর অশ্যে কল্যাণ সাধিত হইবে । সোমেশ্বর সেই আোত- 
স্বতীর গতি ফিরাইবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাহার অশেষ 
চেষ্টার ফলে কল্লোলিণী পুণ্যভূমি সুসঙ্গের পাদদেশ প্রক্ষালন করিবার জন্য 
পাগলিনী হইয়! ছুটিল। সেই স্বন্নতোয়া নদী আজ বিশাল কায় হই] 
সোমেশ্বরের পণ্যস্থতি বহন করিতেছে এবং “সোমেশ্বরী” নামে পরিচিত 
থাকিয়া হাজধানীর পাদবেশ প্রক্ষালন করিতেছে। 





পার্বতী সোমেশ্বরী। 
সোমেশ্বর রাজধানীর উন্নতি. কামনায় ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য রা নৃতন 


উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দিকস্থ গারো, হাজং প্রভৃতি 
অসভ্য পাহাড়ীয়। জাতি সকল তাহার নিকট বশ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিল বটে 
কিন্তু সেই অঞ্চলের কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূঞা তখনো আপনাদের স্বাতন্ত্য 
রক্ষা করিয়া বহু স্থান শাসন করিতেছিলেন। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূঞাগণ 

আপনাদিগকে জোয়ারদার বলিয়া পরিচিত করিতেন * |. সোমেশ্বর এই. 





* তখন সুসঙ্গ রাজ্য নিয়লিখিত জোয়ারে বিভক্ত ছিল যথা (৯) বওলা জোয়ার 





. জোয়ারদারদিগকে আরব বি সুযোগ , অন্বেষণ ণ করিতে লাগিলেন রং 
ধীরে ধীরে সোমেশ্বরের আকাঙ্ঞা পূর্ণ হইতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই 
_ জোয়ারদারগণ আত্ম সমর্পণ করিয়া সোমেশ্বরের পদানত হইলেন। ০ 
__ যখন রাজধানীর চতুর্দিকে তাহার শাসন দণ্ড স্থপরিচালিত হইতে লাগিল, 
. তখন তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় তিনি খসিয়া 
রাজ্য আক্রমণ করিলেন | ধসিয়া-রাজ সীম! রক্ষার জন্য সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে. 
রর দণ্ডায়মান হইলেন। যুদ্ধে সোমেশ্বর জয়লাভ করিলেন। খসিয়া রাজ 
.. পরাজিত হইয়াও পরাজয় স্বীকার করিলেন না; যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ্‌ 
এবার অগণন গারোবাহিণী লইয়া সোষেশ্বর প্রভূত বিক্রমে খসিয়া-রাঁজকে 
__ আক্ৰমণ করিলেন। খসিয়! রাজ পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। 
 সোমেশবর থসিয়ার রাজধানী নংস্তিংপুষ্রি আক্রমণ করিতে আপন বাহিণী 
ৃ চালনা! করিলেন। 7 
ৃ _সোমেশ্বরকে রাজধানী আক্রমণ করিতে হইলনা। খনিয়'-রাজ সন্ধি বে 
না করিলেন। ৬৯৫ বঙ্গান্দে স্ুসঙ্গরাঙ্জ সোমেশ্বরের সহিত খসিয়। 
জের সন্ধি সংস্থাপিত হইল। সন্ধির সর্ভ অনুসারে খসিয়া-রাঁজ সুসঙ্গ 
নিজ রাজ্যের সীমান্ত স্থান সমূহ হইতে নংদিন, নংখালু, নসফা, বংস্থ প্রভৃতি 
স্থান ছাড়িয়া দ্িলেন।* এই সময় সঙ্গ রাজ্যের সীমা বদ্ধিত হইয়া উত্তরে 
_নেংজা পর্বতমালা, পূৰ্ব্বে মহিবখলা নদী, পশ্চিমে নেতাই নদী ও দক্ষিণে বহর 
বিস্তৃত সমতলভূমি পৰ্য্যন্ত নিদ্ধারিত হইয়া ছিল। ৃ 
2 অতঃপর সোমেশ্বর শ্রহট্রে প্রবেশ করিয়া বহু বিস্তৃত স্থান ্বীয় 
অধিকার ভুক্ত করেন। সময়ে তাঁহার অধিকৃত এই সুবিশাল স্থান “হোসেন ২ 
প্রতাপ বান্ধ” নামে অভিহিত হয়। 
OO সোমেশ্বর প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী চেষ্টায় সুসঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া | 4১৪ 
 বঙ্গান্দে পরলোক গমন করেন। 














































_ জীননেন্দ্ৰনাথ জুমদার। : টি 


২) রায়পুর জোয়ার (৩) ভাটি বে জোয়ার (৪), বারসহ জোয়ার 0) হস জোয়ার ও ও 
0৬) উজান জোয়ার । বত 
= বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে [খসিয়ার রাজা .এই সকল স্থান দাবী করিয়া হস, 

0 রাজের সহিত এক মোকদমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। এ যোকদদমায় সুপ রা জয়লাভ 
| | করেন । অধুনা এই স্থানগুলি বৃটীশ গবৰ্ণমেণ্ট গারোহিলের অস্তভূক্তি করিয়া নিয়াছেন। 












ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য । 
অনারেবল মিঃ এ. কে. এ. এ. গজনভী । 
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দত্ৰিতীহ্ৰ প্ৰবন্ধ । 
প্রথম দর্শনে । ' 

সংস্কত-কলৈজে'ভন্তি হইবার বহু পূর্ব হইতেই 'তর্কালক্কীর' মহাশয়ের 
নাম ও যশঃ'আমার শুনা ছিল। একেত তাহার বাড়ী আমাদের সমাজ 
' *গণ্ডীর একপ্রকার অন্তর্ণিবিষ্ট বলিলেও হয়; তাঁর পর আমার ' জনৈক 
আত্মীয় তর্কালক্কার মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া পড়া শুনা করিতেন তিনি 
তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অমায়িক ব্যবহারের কথা -পাঁচমুখে আমাদের নিকট 
গল্প করিতেন। তাই সংস্কতকলেজে ভন্তি হইবার দিনই তাহার সঙ্গে 
ব্যক্তিগত ভাবে, পন্রিচয় করিবার জন্ত তীয় আগমন সাগ্রহে প্রতিক্ষা 
করিতেছিলাম। ক্রমশঃ দুইএকজন. করিয়া সকলেই আসিলেন ; তাহাদের 
সকলেরই মু্তি ব্রাহ্মপ'পণ্ডিতোচিত বটে ; তবে তর্কালঙ্কার কোন্‌ জন? তীহা- 
দের মধ্যে কথা বার্ভা চলিতে লাখিল:) একজনকে একটু ‘বাঙ্গাল’ ধরণে কথ। 
বলিতে দেখিয়া, তাহাকেই “তর্কালক্কার মহাশয়” বলিয়া অনুমান করিলাম ; 
অতঃপর অপর 'একজনু ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুমানের 'সমূলকত্ব অবগত 
হইয়া তাহার নিকটে: নিয়া তদীয় পদধূলি গ্রহণে' কৃতাৰ্থ হইলাম। তিনি 
মধুর ভাষায় বাড়ী নাম ইত্যাদি সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যেন নিতান্ত ' 
আত্মীয়ের ন্তায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন ফলতঃ তাহার সহিত আলাপ 
ব্যবহারে তিনি যে এতবড়, একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তাহা মনে- 
হইলন! ; মনে হইল, যেন তিনি আমার একজন ঘি খুড়া-জেঠা সম্পৰ্কিত 
ব্যক্তি । | 5 
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সময়ের সদ্ব্যবহার । 

তাহাকে একটি মিনিট্‌ সময় অপব্যয় করিতে দেখি নাই। কলেজে 
অবকাশ ঘটিকায় ( leisure hour ) দেখিয়াছি, তিনি অন্তান্ত অধ্যাপক- 
মহোদয়গণের সঙ্গে গল্পও করিতেছেন_-এদিকে এক এক খানি করিয়া কার্ড 
অথবা লেফাঁপা বাহির করিয়া নানা ব্যক্তির নানা প্রবারের চিঠির উত্তর 
লিখিতেছেন। তাহার একটি অভ্যাস ছিল, পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর 
দিয়া তাহা ছিড়িয়া ফেলা; তাই কলেজের ঠিকানায় আগত পত্র গুলি 
এখানেই উত্তর .দিয়া নষ্ট করিয়া যাইতেন। অগাধ 'স্তিশক্তিবশত£ই 
বোধ হয় তিনি পত্রগুলি সঞ্চয় করিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিতেন না। 

একদিন. দেখি, তিনি পিস্বোর্ডের ন্যায় শক্ত কাগজে সন্ধিবৃত্তির সুত্রগুলি 
লিখিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাস! করিলে ধলিলেন--“আমার একটি ছোট ছেলে 
আছে-_বড় বানর ; পুথি পত্র দলেই ছিড়িয়া ফেলে, এবার তাই__ইহাতে 
লিখিয়া দিতেছি, ষেন টানিয়াও ছিড়িতে না পারে” একটু থামিয়া একটা '* 
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িবা বলিলেন “বাপু, ছেলেপেলের জন্ঠত মাতা পিতা এইরূপ 
করেন_ছেলে পিলে যে কি হবেন-তা কিন্তু ভগবানই জানেন ।” দীর্ঘ- * 
নিশ্বাসের মধ্যে যে তাহার কি এক বেদন। প্রকাশ পাইয়াছিল. তাহা তখন 
বুঝিনাই কিন্তু পরে বুঝিয়াছি। সুখের ব্ষিয় যে ছেলেটির অন্ত তিনি তখন 
সন্ধিবৃত্তির স্থত্র লিখিতেছিলেন, সেইটি--শ্রীমান্‌ তারসুন্দর স্ৃতিরত্ব_-পিতৃ- 
গুণের কিয়ৎপরিষাণে উত্তবাধিকারী হইয়াহেন। 

- পরনিন্দা পরাসত্মুখতা। 

তখন বিদ্যাদাগর মহাশয় জীবিত ছিলেন। পরবৎসরেই (২৮৯১) তিনি 
স্বৰ্গগামী হন। জীবনের চর্মকালে তিনি “ল্লোক-মঞ্জরী” নামক একখানি 
গ্রহ প্রচার করেন-। সেই গ্রন্থ খানি এখন আর দেখিতে পাই না। 
গ্রন্থের মুখবন্ধে ৬বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে-বাল্যকালে তিনি 
যেসকল শ্লোক শিক্ষা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে, ষে গুলি কোনও গ্রন্থের 
অস্তনিবিষ্ট নহে,.তাহা পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়াছেন, ইত্যাদি গ্রন্থের এক 
এক খণ্ড সংস্কৃত কলেজের প্রত্যেক অধ্যাপক মহাশয়কে প্রদত্ত হইয়াছিল। 
পুস্তক খানির মৃখবন্ধ মাত্র পড়িয়া কৌতুহল বন্ধিত হওয়ায়, সমগ্র“ঞ্জোক-বঞ্জরী? 
পড়িবার আশায় পুজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৬গোবিন্দ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
পুস্তকধানি ধার করিয়া নিয়া যাই। পরদিন কলেজে তর্কালক্কার মহাশযুকে 


চৈত্র, ১৩১৯। ] চন্দ্ালোক | ১৬৯ 
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“বলিলাম বিদ্তাসাগর মহাশয় মুখবান্ধে একি বলিলেন! শ্লোক-মঞ্তরীতে তো 
৬৭টি শ্লোক আমাদের স্তাষ ছাত্রই “অমরশতক” প্রভৃতিতে দেখাইয়া দিতে 
পারে । তর্কালঙ্কার মহাশয় গম্ভীর হইয়! রহিলেন'। কোনও বাঙ নিষ্পত্তি 
করিলেন না । বুঝিলাম, সাধারণ পণ্ডিতশ্রেণী হইতে তিনি কত বিভিন্ন। 
অপরে হয়ত এই উপলক্ষে ৬ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সা বলিয়া নিজের 
পারদর্শিতা স্ৃচনা করিতেন | * 
সেই ‘শ্লোক-মঞ্জরী’ খানিতে “বিদগ্ষমুখমণ্ডনের” এই রি ছিল £-- 
“কো ভাতি ভালে বরবধিনীনা' | 
কা রৌতি বালা মধুযামিনীষু 
কন্সিং্চ ধত্তে শশিনং মহেশঃ 
সিন্দুর বিন্দু বিধবা ললাটে । 
যুবজনোচিত চাপল্যে প্রণোদিত হইয়া ও শ্লোকটির. পাদটীকা স্বরূপ 
 লিখিয়াছিলাম-_ 
“কেন প্রশীতোহ্যম্পূর্ব দৃষ্টো 
গ্রন্থসমগ্রাগ্্য-গুণৈ বিশিষ্টঃ। 
সঘর্পিতো যেন মতপ্রদানাৎ, 
সিন্দুর বিন্দু বিধবা ললাটে ॥” 
পৃজ্যপাদ ৬ গোবিন্দ শাস্ত্রী মহাশয় এই টিকা দেখিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়রে 
তাহা প্রদর্শন পূর্বক হাস্যপরিহাস করেন। তর্কালক্কার মহাশয় এম, এ, 
ক্লাসে এই সামান্য কবিতাটির এত প্রশংসা করিয়াছিলেন যে স্বরণ করিতেও 
লজ্জ। হয়। যেমন স্বয়ং নিরতিমান ছিলেন, তেমনই অপরের সম্মান 
প্রদানে সদাই সমুত্সুক। হায়, তাতৃশ “অমানী মানদ’ কোথায় পাইব ? 
বিধবা বিবাহ সন্বন্ধে মতামত । 
সেই উপলক্ষেই ছিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “মহাশয় ৮ বিদ্যাসাগর মহাশয 
এত ঘত্ব করিয়া! নানাশান্্র মন্থন পূর্বক বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত বলিয়া 
প্রমাণিত করিলেন, তবে ইহা! সমাজে চলিল না কেন?” তর্কালক্কার মহাশয় 
* আমাদের জনৈক পজ্যপাদ অধ্যাপক একদা বলিয়াছিলেন “বাপুহে সংস্কৃত বিদ্যা 


যাঁর পেটে পড়ে, তারই দুইটি সিদ্ধান্ত জন্মে; এক, অপর কেহ কিছু জানেনা, আর-_নিজের 
ন্যায় সর্বশান্্ব পারদশী পণ্ডিত আর ইহ জপতে স্বিতীয় নান্তি?। কথাটা নেকাৎ 


অত্যুক্তি কি ? 
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উত্তর করিলেন- বাপু, শান্ত্র সঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, একথা কিরূপে 
বলিতে পারি? এ বিষয় শান্তর মত নিয়া তর্কবিতর্ক অনেক হইয়াছে এবং 
বিদ্তাসাগর মহাশযও প্রতিবাদ কারিগণের উত্তর যতদুর পারেন, দিতে ক্রটি 
করেন নাই--উপায়ান্তে“উপযুক্ঞ ভাই পো-সহচরস্ত” ভাবে। কিন্তু ময়মনসিংহ . 
হইতে প্রসন্নকুমার শর্খা- প্রণীত “বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ?” এই পুস্তক 
খানি আজ চারি বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে । ব্রাঙ্গণ ইহাতে যথেষ্ট 
শান্তজ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন । কিন্তু কোথায়-__বিগ্ভাসাগর মহাশয় তে! 
ইহার উত্তর এযাবৎ দিলেন না? ও খানি পড়িয়া দেখিবে |” 

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আদেশ তখন প্রতিপালন করিতে পারি নাই ; 
কিন্তু পশ্চাৎ সেই পুস্তকখানি এবং ৬ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও তদীয় প্রতি- 
বাদ কারিগণের লিখিত বিধবা বিবাহ বিষয়ক অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি । 
বাস্তবিক ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ থানার যুক্তিতর্ক ইত্যাদি অতীব 
সমীচীন হইয়াছে । লেখক একজন বিষয়ী ব্যক্তি; তিনি শাস্ত্রের এত কথা " 
যে স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়] লিখিয়াছিজেন, তাহ। বোধ হয় না এবং আমার 
দৃঢবিশ্বাস যে এই পুস্তক প্রণয়ণে তর্কাসঙ্কার মহাশয়েরও হাত ছিল। দুঃখের" 
বিষয় সেই পুস্তক এইক্ষণে ছুপ্রাপ্য হইয়াছে । আমাদের অনেক পত্রিকা 
সম্পাদক মহোদয়গণ উপহার প্রদান উপলক্ষে নানাবিধ গ্রন্থ পুনমুর্িত করিয়া 
সাধারপ্যে বিতরণ বা স্বন্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থ খানিও এ 
রূপ করিলে সমাজস্থ অনেকরই উপকার হইবার কথা । | 


শ্রীপন্মনাথ দেবশৰ্শ্মা | 


ফকীর ও আমীর। 


ফকীরে প্রসন্ন হ'যে কহিলা আমীর, 
পঞ্চশত বিঘা ভূমি দিন জায়গীর । 
বিনয়ে ফকীর কহে--আমি সুধু চাই ৮ 
সার্ধ তিন হস্ত ভূমি--মরিবার ঠাই । 


শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত। 


ধর্ম ও নীতি। 


কথায় কথায় শুনিতে পাই, ভারতবর্ষ বড় ধর্ম্ম-প্রাণ দেশ, পৃথিবীতে 
এমন আধ্যাত্মিক দেশ আর নাই। যাহারা এরূপ বলেন এবং বিশ্বাস 
করেন, তাহাদের মুলতঃ যুক্তি ছুইটী; প্রথম এবং প্রধান যুক্তি এই যে, 
এদেশে যত প্রকার ধর্দ্ের আবির্ভাব হইয়াছে, পৃথিবীর আর কোথায়ও 
তত হয় নাই। এসিয়া মহাদেশই সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম জ্ঞানের জন্মভূমি ; 
তারমধ্যে ভারতবর্ষ ও আরবদেশের পশ্চিম প্রান্ত এবং এসিবা ' মাইনর 
হইতেই প্রধানভঃ ধর্মের আঁত বহিয়াছে। চীনবেশে যে হু একটি ধর্মমত 
আবির্ত হইয়াছিল, তাহা চীনেই প্রায় সীমাবদ্ধ, বাহিরে বড় যায় নাই। 
ভারতবর্ষেরও বৌদ্ধ ধর্ম্ম ছাড়া অন্ত-ধর্ম্ম বাহিরে বড় একটা দেখিতে পাওয়] 
যায় না সত্য, তথাপি ভারতে আবির্ভূত ধর্মের সংখ্যা এত অধিক যে 
ইহাকে বিশেষভাবে ধর্ম্মপ্রন্থতি দেশ বলিয়া নির্দেশ করিলে নিতান্ত 
অতিশয়োক্তি হইবে না। বিশেষতঃ পৃথিবীতে যত ধর্ম-মত আছে সেগুলিতে 
এমন কোন. সভ্য প্রকাশিত হয় নাই, যাহা ভারতের কোন না কোন ধর্দে 
কিছু ন। কিছু না আছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতের লোকে যেমন এঁহিক ও জড় 
সুখ স্থাচ্ছন্দ্যের প্রতি রাগশুন্ত আর কোন দেশের লোক তেমন না। সভ্য 
জগতের সব দেশর ইতিহাসেই দেখিতে পাই--একটা রাজ্যলিগন বা অর্থলিপ্দা, 
প্রভুত্বলিপ্স। বা জয়লিপ্দা অনেক কাণ্ড ঘটাইয়াছে; প্রায় সব দেশের লোকই 
নিজের দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র রাজ্যবিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছে; প্রায় 
সব লোকই অর্থ লোভে এবং অর্থ যে সুথ দিতে পারে, তাহার লোভে দেশ 
দেশাস্তর ঘৃরিয়া ফিরিয়াছে ; প্রায় সব দেশের পোকই একটা প্রকান্ড “আমি” 
নিপন। ইতিহাসের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াছে এবং এই আমিত্বের বিস্তারের 
গন্য অনেক অত্যাচার অনেক অবিচার এবং অনেক অধর্ম করিয়াছে; কিন্ত 
ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ-_যেখানে শান্তি ও ত্যাগ, সন্তোষ ও বৈরাগ্যই 
জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র ছিল। আর কোন দেশই প্রবৃত্তি ও পিপাসার 
পরিতৃপ্তিকে তেমন করিয়া অন্যায় মনে করে নাই; কিন্তু ভারতে প্রবৃত্তি 
দমনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া’ গীত হইয়াছেন; ভারতের সাহিত্য 
ও ভারতের ধর্ম্মোপদেশ ইহার প্রমাণ । 

ভারতবর্ধকে অন্যদেশের তুলনায় অত্যধিক ধর্্মপ্রাণমনে করিবার 


১৭২ মৌরভ। [১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


Ae EAN IIE পিসি 





~~ 


প্রধানতঃ যুক্তি এই দুইটী। আর একটী যুক্তি কখনও কখনও উত্থাপিত 
' হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক আমাদের দ্বিতীয় যুক্তির অস্তঃপাতী। সে 
যুক্তিটী এই--ভারতের দার্শনিক চিন্তা পরম্পরা এঁহিক জীবন এবং এঁহিক 
সুখের প্রতি একটা জুগুগ্পা জন্মাইবার চেষ্টা বরাবর করিয়া আসিয়াছে; 
এবং ভারতবাসীর হ্বাবনের উপর এই চিন্তার প্রভাব কমছিল ন!। 
যাহা হউক আমরা ধরিয়া নিতে পারি, প্রধানতঃ উপর্য্যক্ত দুইটি যুক্তির 
উপর নির্ভর করিয়াই ভারতকে রর্শপ্রাণ বলা হইয়া থাকে । এখানে একটী 
কথা বলিয়া! রাখা দরকার যে, ভীব্রতবর্ষ বলিতে আমরা আধুনিক ভারতের 
ছুইটী অত্যন্ত প্রভাবশালী সমাঞ্জকে বাদ দিয়া বুঝিব ৷ মুসলমান এবং পার্শী 
সমান্ত যদিও ভবিষ্যৎ ভারতীয় জাতির একটা প্রকাণ্ড অংশের নিশ্চিত 
অধিকারী, তথাপি ইহাদের সহিত ভারতের ইতিহাসের সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক ; এবং ভারতের আধ্যাত্মিকতার কথা বলিবার সময় স্পষ্ট না হইলেও 
বোধ হয় এই দুইটী সমাজকে বাদ দেওয়া হয়। অবশ্যই ইহাতে ইহাদের 
সম্বন্ধে কিছু বল! হইল না--এই মাত্র। " | 
এখন, এই যুক্তি ছুইটীরু মধ্যে প্রথমটীর সারবত্তা সমন্ধে মতভেদ থাকিতে 
‘পারে ; কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। ইহা 
কেহই অস্বীকার কারিতে পারিবেন না যে ভারতবর্ষে যত প্রকার ধৰ্ম্ম 
সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে-_পৃথিবীর আর কোন দেশেই তত হয় নাই । 
খ্রীষ্টান কিংবা মুসলমান জগতে ও ধর্ম্ম-ভেদ আছে সত্য; কিন্তু তাঁহাদের পরস্পর 
সাদৃশ্য এত অধিক এবং পার্থক্য এত কম যে তাহাদিগকে একই ধর্মের বিভিন্ন 
ব্যাখ্যা ভিন্ন পৃথক ২ ধৰ্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; এবং বাস্তবিক তাহা 
করাও হয় না। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদার গুলির মধ্যে সাদৃশ্য 
অপেক্ষা পার্থক্যের পরিমাণই অধিক ; সুতরাং যদিও কখনও ২ তাহাদিগকে 
এক হিন্দুধর্ম্বেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বলিয়া! গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তথাপি 
ইহাদিগকে পৃথক্‌ ২ ধৰ্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করিলে কোনও রূপ অবিচার করা 
হইবে মনে হয়,না। যদি তাহা নাও করা হয়, তথাপি শুধু সংধ্যাদ্বারা 
বিচার করিলেও দেখিতে পাই যে ভারতে ধর্ম সম্প্রদায়ের সংখ্যা এত অধিক 
যে খ্ৰীষ্টান বা মুসলমান জগৎ তাহার কাছে দীড়াইতে পারে না। সুতরাং ইহা 
সত্য যে ভারতে ধর্শের যত প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর আর কোথায়ও 
তত দৃষ্ট হয় না। কিন্ত এই যুক্তির সারবত্তা কতটুকু? ইহাত্বারা কি 





পাশাপাশি 
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ভারতবাসীর অত্যধিক ধর্ম্মপ্রাণতা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইল? একট 
দেশে অনেক ধর্ম্মমন্প্রদায়ের লোক আছে; ইহাদ্বারা কি প্রমাণিত হয় যে 
সে দেশের সব সম্প্রদায়ের সকল লোকই খুব ধার্মিক ? উত্তর হইবে, এই ষে 
বিভিন্ন ধর্ম্মসম্পরদায়--ইহার! যে কার্য্যবশে নানাস্থান হইতে আগপিয়া একত্র 
হইয়াছে তা নয়; কাইরো অথবা বাগ্দাদ্‌ অথবা লণ্ডনে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
বণিক্গণ একত্র হর, তাই বলিয়া সে জায়গার লোকদিগকে খুব ধার্মিক 
বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে না সত্য; কিন্তু ভারতবর্ষে যে বহু ধর্মের সমাবেশ 
ৃষ্ট হয়, তাহা বিভিন্ন স্থান হইতে আগন্তক কর্ম্মচিকীযু দ্বারা সংঘটিত হয় 
নাই; ইহা একই স্থানের অধিবাসীদের প্রবল ধর্মচিন্তা হইতেই হইয়াছে; 
এ সুতরাং যাহারা এত নুস্্রপে এবং এত কাল ধাঁরয়া ধর্ম্মটাকে ভাঁবিয়াছে 
তাহারা ধার্মিক নয় কি? আমাদের প্রশ্নও তাহাই । ভারতবর্ষ যে ধর্মের 
কথা অনেক কাল এবং অনেক রকমে ভাবিয়াছে তাহা! স্বীকার করি; 
কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই, এই চিন্তা ভারতবাসীর জীবনের উপর কতটুকু 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল? রঃ 
এখানে কিন্তু আর একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত। ধর্ম্ম-সম্প্রদ্ধায়ের 
বনলতা, ধৰ্ম্মচিন্তার অস্তিত্ব এবং সম্ভবতঃ বিস্তৃতি প্রযাণ করে সত্য কিন্ত 
গাস্তীব্য প্রমাণ করে না। সুতরাং ভারতে অনেক কাল ধরিয়া ধর্মচিন্তা, 
চলিয়াছে একথা যদিও সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য, তথাপি ভাব্রতবর্ষের . 
মত এরূপ গভীর ধর্ম গবেষণা আর কুত্রাপি হয় নাই একথা সকলে স্বীকার 
না-ও করিতে পারেন। যাহাহউক, ইহাতে আমাদের বিবেচ্য বিষয়ের 
= কোনরূপ সংশ্রব নাই। ভারতের ধর্ম্ম-চিত্ত। গভীরই হউক, আর নাই হউক, 
এই চিন্তা ভারতবাসীর জীবনের উপর কতটুকু আঁধপত্য বিস্তার করিয়াছে] | 
তাহাই আমাদের বিবেচ্য । চিন্তামাত্রই কার্যে পরিণত হয় না; এবং 
চিস্তামাত্রই লোকের চরিত্র বা.স্বভাবের পরিচায়ক নহে। সপ্তাহে বা মাসে 
একদিন পরিপূর্ণ ভাবে সদাচার এবং সৎপথের কথা ভাবিয়া, সারাটী জীৱন 
“ ২ কর্দাচার এবং কুকর্ম করে, এরূপ লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে কম নয় । সুতরাং 
দেশবিশেষে ধর্মসম্প্রদায়ের বাহুল্য দেখিয়াই সে দেশের লোককে অত্যন্ত 
ধাৰ্ম্মিক মনে করা অযৌক্তিক । 
এখন দ্বিতীয় যুক্তিটী | প্রথমতঃ-_ইহ] কি ঠিক য়ে ভারতের ইতিহ সে 
অন্যান্য দেশের ইতিহাসের ন্যায় রাজ্যলিগ্সা৷ বাঁধনলিগ্সার কোন উদাহরণ 





১৭৪ সৌরভ। [ ১মবর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা | 


নাই? একথাকি ঠিক যে যতদূর পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস জান! যায়, 
তাহাতে কেবলই ধর্ম্মের কথা ছাড়া আর কিছুই নাই? এদেশে কি আর 
রাজ্য নিয় কাড়াকাড়ি হয় নাই? এদেশে কি আর ব্যবসায় বাণিজ্য হয় 
নাই? এদেশের লোক কি আর ঝগড়া বিবাদ করে নাই? বিরল 
হইলেও অন্তান্ত ইতিহাসে যাহা আছে, ভারতের ইতিহাসে তাহা নাই, একথা 
কি করিয়া বলি? দ্বিতীয়ত: যদিই ব ধরিয়া নেই, যে ভারতের ইতিহাসে যুদ্ধ 
বিগ্রহ এবং জড়স্থথের অন্থুসরণের দৃষ্টান্ত এত বিরল যে নাই বলিলেও চলে, 
তথাপি ইহাতে ধর্ম-চিন্তার প্রাবল্য অথব। অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। অন্ত 
কোন চিন্তা ছিল ন! বলিয়াই যে ধর্মচিন্তা থাকিবে, এমন কোন নিয়ম নাই। 
সুতরাং আমাদের দ্বিতীয় যুক্তি প্রথম যুক্তির কোনওরূপ সহাস্বতা করা দূরে 
৮ থাকুক নিজেই প্রধাণাস্তরের অপেক্ষা করে। আমাদিগকে ইতিহাসের 
সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইবে যে, ভারতে ধর্মচিন্তা খুব প্রবল বেগে 

চলিয়াছিল। 

“* সুতরাং -ফলে এই দঁড়াইল যে, ভারতকে একান্ত ধর্ম্মপ্রাণ বলিবার যুক্তি 
মাত্র একটী__ভারতে বহু ধর্ম্মমতের সমাবেশ । ভারতবর্ষে যে অনেকগুলি ধৰ্ম্ম 
L ছিল. তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ইতিহাসের জীর্ণ পত্র ঘাটিতে হইবে না) 
fees বহু ধৰ্ম্ম এদেশে বর্তমান রহিয়াছে। ইতিহাস ঘাটিলে বরং দেখিব ষে 
অতি প্রাচীন কালে এই ধৰ্ম্মবাহুল্যটা ছিল না। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, 
ধর্মমতের বাহুল্য ধর্ম্মগৃবেষণার 2 প্রমাণ করে না, অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে 





যারা নিচের দেশে জেরি চিনি আছে pe ORES 
জগতের অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা ধান্সিক মনে করেন, তীরা একটা বিশাল ভ্রম 
অন্তরে পোষণ করেন; এবং ফলে, নিজেই প্রতারিত হন। কয়্বেক্ড শতাব্দী 
ধরিয়া ধর্মের কথা অল্পবিস্তর ভাবিয়াছি বলিয়ইি আমাদের জীবন নৈতিক 
হিসাবে এঁত উন্নত যে অন্ত কোন জাতিই ততদ্র অগ্রসর হইতে পারে নাই, 
একথা বলিলে অন্তে ঠকিবে কেন? ধর্স্মচিন্তার ফল জীবনে প্রতিফলিত না ” 
হইলে, সে চিন্তা কোন কাজে আসে নাই, বলিতে হইবে। 
আমাদের জীবনে আমাদের এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মগবেষণার 
ং প্রভাঁব কতদূর? আমাদের ধর্ম আমাদের নীতির উপর কতটুকু আধিপত্য 
। বিস্তার করিয়াছে, তাই দেখিয়া আমাদের উন্নতির বিচার করিতে হইবে। 


এ 
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চৈত্র, ১৩১৯ । ] ধৰ্ম্ম ও নীতি । . ২. "১৭৫ 





সমাজে মানুষে মানুষে একটা পরস্পর সম্বন্ধ আছে। তার ফলে, প্রত্যেক 


মানুষেরই কতকগুলি, অধিকার এবং কর্তব্য আছে। এই অধিকারগুলি 
মানুষ কি ভাবে বদ্ধায় রাখে এবং এই কর্তব্যগুলি কি ভাবে পালন করে, 
তাই দেখিয়! মানুষের জীবনের মুল্য নির্ধারণ করিতে হয়। ইহারই নাম 
নীতি। যে ধৰ্ম্ম, এই নীতিসম্বন্ধে কোন উপদেশ' দেয় না, তাহার মূল্য 
আধুনিক হিসাবে যে খুব বেনী, তা নয়। ধর্মচিন্তার, ফলে কতকগুলি সত্য 
জানা ষাইতে পারে, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে ।. কর্তব্যগুলি যদি ' পালন না 
করি, তাহা হইলে কতকগুলি সত্য জানিয়াছি বলিরাই কি আমি ধাগ্মিক 
হইলাম ?., যে ধৰ্ম্ম মানুষকে 'এই কর্তব্য অবহেলা করিতে বলিতেও 
কুষ্টিত হয় না, যে ধৰ্ম্ম মানুষকে এই পৃথিবী হইতে ছাকিয়া নিয়া একটা অজ্ঞাত 
দেশের গুড়পন্থার পথিক করিতে চায়, আধুনিক হিসাবে যে দে ধর্মের মূল্য 
খুব বেশী, তা বলিতে 'পারি না। যিনি এরূপ ধর্ম ভাবিয়া নিজেকে 
ধার্টিক বলিয়া জগতের সাম্নে জাহির করিতে চাহেন, তিনি নিজে প্রতারিত 
হইয়াছেন; এবং অন্তকেও প্রতারিত করিতে চাহেন। অবশ্যই আমরা এ 
কথা বলিতে চাহিনা যে শুধু এ পৃথিবীর বিষর নিয়াই ব্যস্ত থাকিবে, 

অথবা এ. পৃথিবীর বাহিরে কিছু নাই; আমরা বলিতে'চাই যে 


_ পারলৌকিক কথা ভাবিলেই মানুষের এ পৃথিবীর কর্তব্য অবহেল। করিবার 


কোন অধিকার জন্মে না, এবং এ. পৃথিবীর কর্তব্য অবহেলা 'করিলে. এ 
পৃথিবীর লোকে ন্তায়তঃ তোমাকে অধার্ম্িক বলিতে পারে। ভারতের ধর্ম 
এই কৰ্ত্তব্য পালনে কোন উপদেশ দিয়া ছল কিনা এবং কত দূর দিয়াছিল, 
তাহা ভাবিবার বিষয় হইলেও এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভব হইবে না। 
এই য়ে একটী প্রশ্ন হইতে পারে; ইহা প্রতিপাদন' করাই আমাদের আপাততঃ 
উদেশ্য, ৷ আমরা এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে--ধর্ম্ম ও নীতির মধ্যে 
একটা: সদ আছে এবং থাকা উচিত ; কিন্তু তথাপি ধর্মচিন্তা নীতি হইতে 
পৃথক্‌ থাকিতে পারে। সে ধর্ম কতকগুলি পারলোঁকিক সত্যের জ্ঞান দিতে 
পারে, এবং ব্যক্তির আত্মার অবস্থাবিশেষ উৎপাদন 'করিবার উপায় বলিয়! 
দিতে পারে, এবং সামাজিক সন্বন্ধ অবহেলা করিয়ণ ব্যক্তির নিজের 'কতক- 
গুলি আঁচারও জন্মাইতে পারে। কিন্তু যদি এই .খানেই ক্ষান্ত হয়, তাহা 
হইলে সে ধৰ্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিয়| গেল, এবং সে ধর্ম্মের ধন্মা গর্ব করিবার মত 


সামগ্রী খুব বেশী পাইলেন না। সুতরাং ভারতবায়ীদিগকে আধ্যাত্মিক 


১৭৬ সৌরভ। . [ ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


হিসাবে অত্যন্ত উন্নত বলিতে হইলে তাহাদের নীতি এবং সামাজিক আচা- 
রের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে, কেবল কতকগুলি ধর্ম্মপু থির দোহাই দিলে 
চলিবে না। 
ভারতে ধর্মসম্প্রদায়ের অভ্যুথান এখনও হাস হয় নাই । এখনও ত কত 
জায়গায় কত আশ্রম, কত তপোবন স্থাপিত হইতেছে, কত মত প্রচারিত 
হইতেছে, কত সম্প্রদায় সংঘটিত হইতেছে ; তাই দেখাইয়াঁও অনেকে বলেন, 
“কেমন আধ্যাত্মিক দেশ! পশ্চিমে চেয়ে দেখ, কত যৌথ কারবার, কত 
লিমিটেড. আন্লিমিটেড. কোম্পানী, কত ব্যাক্ষ, প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ; কত 
কল আবিস্কৃত হইতেছে; কত রকম ব্যবসায়ের স্থষ্টি হইতেছে ; তাহারা এই 
পৃথিবী নিয়াই ব্যস্ত । আর আমর।? কোন এক অজ্ঞাত অথচ অতীষ্ট , 
দেশের পথ খুঁক্িতেছি। সুতরাং আমরা কি আধ্যাত্মিক নই ?*'উত্তরে আমরা 
কেবল এইমাত্র বলিতে চাই যে, ভারুতবাসী মাত্রেই বানপ্রস্থী নহেন ; 
ইহাদেরও সংসার আছে, ব্যবসায় বাণিজ্যও যতটুকু পারেন করেন,_যাঁ 
পারেন না, তা আর করিবেন কি করিয়া? চাকুরি বাকুরীও করেন ; -এবং 
এই প্রচণ্ড জীবন-যুদ্ধের অবসরে মধ্যে মধ্যে পরলোকেব্ন পু'জ্জিপাটা বাধেন, 
আর মনে করেন, “আমরা কি ধার্মিক! কতগুলি ধর্ম এদেশে! আর এ 
পৃথিবীর কত অল্প নিয়া আমরা সন্তুষ্ট!" কিন্তু নীতি এবং আচারে , আমর? 
কত উন্নত, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। | 
প্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ. 


০ পপ 


বাজলা ভাষা । 
একটা সাহিত্যিক রহস্য । 
পৌষ মাসের “ভারতী” পত্রিকায় “বঙ্গভাষা বনামে বাু- বাঙ্গলা” 
শীর্ষক একটী রহুন্তময় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় “আমার বল্যকথা” শীর্ষক ধারা বাহিক একটী প্রবন্ধ 
“ভারতীতে” লিখিতেছেন। সেই প্রবন্ধের ভাষা সমালোচনা করিয়া “ঢাকা 
রিভিউ” পত্রিকায় লেখা হইয়াছিল_-“মুদ্রিত সাহিত্যে আমরা “করতুষ্ঃ 
*শোনাচ্ছিনুম্*,ডাকতুম্‌ (থেনু' “গন্ুই? ব৷ বাদ যায় কেন?) প্রভৃতি প্রাদেশিক 


-$ Y 
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পিপিপি ১০০১১" 


শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি। অন্ত ভাষাভাষী বাঙ্গালীর অপরিজ্ঞাত ভাষা 
প্রয়োগে সাহিত্যিক সক্কীর্ণতা প্রকাশ পায় বলিয়। আমাদের বিশ্বাস,” এই 
কয়েকটী কথায় মহা উত্তেজিত হইয়া শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় “রিভিউ” 
সম্পাদকের প্রতি তর্জ্জন গর্জন করিয়া বার পৃষ্ঠা ব্যাপী কথিত “বঙ্গভাষা 
বনামে সাধুভাষা, শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটীর সংক্ষিপ্ত মৰ্ম্ম এই যে 
কলিকাতা অঞ্চলের প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাই বাঙলার সাহিত্যিক ভাষা 
হওয়া উচিন্ভ। কিন্তু প্রবন্ধের শেষ ভাগে চৌধুরী মহাশয়ই লিখিয়াছেন 
“উম্‌ রূপ বিভক্তিটী অদ্যাবধি কেবল মাত্র কলিকাতা সহরে আবদ্ধ, সুতরাং 
সমগ্র বাঙ্গল্লা দেশে যে সেটি গ্রাহ্য হবে সে, বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, 
বিশেষতঃ যখন ‘হালুষ্‌’ 'হলুম” প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে অপর এক জীবের ভাষার 
সাৃপ্ত আছে।” 

ইহ পড়িয়া আমার একটী গর মনে পড়িল। একদা একটী ভদ্রলোকের 
স্ত্রী বা পরিবারস্থ অন্য কেহ, একজন ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিয়া বিদায় 
করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটি ইহ! জানিতে পারিয়া ভিক্ষুককে পথ হইতে 
ফিরাইয়া আনিয়া তাহার সমক্ষে বাড়ীর লোকের প্রতি বহু তর্জ্জন গর্জন 
করিয়া জানাইলেন যে, তাহাদের কাহারও পক্ষে ভিক্ষা না দিয়! ভিক্ষুককে 
যাইতে দেওয়া অন্তায় হইয়াছে । পরে ভিক্ষুককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
“দেখ তোমাকে তিক্ষা না দিয়! বিদায় করার ক্ষমতা এ বাড়ীর আমি ভিন্ন 
আর কাহারও নাই, যেহেতু আমি এ বাড়ীর কর্তী। এখন আমি তোমাকে 
বলিতেছি, তুমি ভিক্ষা পাইবে না, চলিয়া যাও!” শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়ও 
যেন ঠিক সেই রূপে বলিতেছেন “সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর খেলুম” 
‘গেলুম’ পদ ব্যবহার করিয়াছেন” তাহাতে তুমি “ঢাকা রিভিউ সম্পাদক 
দোষ ধরিবে কেন? আমি রাজপাহী লিবাপী শ্রীপ্রথম চৌধুরী বলিতেছি 
যে ‘খেলুম’ “গেলুম্ প্রভৃতি ব্যাব্রজাতীয় এক পশুর ভাষা, সুতরাং তাহা 
সাহিত্যে ব্যবহার্য্য নহে?” কিন্তু প্রথম বাবু স্বীয় প্রবন্ধে উম্‌ প্রত্যয়াস্ত বহু 
ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়াছেন । সেটা কি তিনি “ঢাকা ব্রিভিউ'র সম্পাদককে 
ব্যাপ্ববৎ আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া? চৌধুরী মহাশয়, “ঢাকা রিভিউ” 
সম্পাদকের উদ্ধ'ত ছুইটী বাক্যের ভুল ধরিয়াছেন। তাহার মধ্যে 
প্রথম বাক্যের কর্তপদ “আমরা” যথাস্থানে লিখিত হয় নাই 
বলিয়া ষে দোষারোপ করা হইয়াছে, সেইটীই বিশেষন্ধপে কৌতুকাবহ | 











১৭৮ সৌরভ । ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 





চৌধুরী মহাশয় বলিয়ছেন-__“আমরা” শব্দটা পদের পুর্বভাগে না থেকে 
শেষভাগে আপাই উচিত ছিল। তা না হ’লে পদের অন্বয় ঠিক হয় না। 
“করতুম' এর পূর্বে নয়, ‘ব্যবহার’ ও 'পক্ষপাতি” এই ছুই শব্দের মধ্যে এর 
যথার্থ স্থান।” চৌধুরী মহাশবের এই কথার অন্ত কোনরূপ প্রতিবাদ না 
করিয়া কেবল একট! গল্প বপিব। এক ব্যক্তি শুনিয়া রাখিয়াছিল যে 
বন্ধনের প্রথমে, অন্বল এবং সর্বশেষে ভাত রাধিতে হর। 'লোঁকটীর কোন 
স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে সে প্রথমেই গিয়া সন্ধান জইত যে, অন্বল এবং ভাত 
কখন প্রস্তুত হইয়াছে । যদি শুনিত যে ভাতের পর মাছের ঝোল হইয়াছে 
অথবা প্রথমে পায়স প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা হইলেই সে বিবাদ করিয়া সে 
স্থান হইতে চলিরা যাইত. । = 

যিনি অন্তের রাশি রাশি ভুল ধরিয়াছেন, তাঁহার ছুই একটা ভুল ধরিয়া 
দিলে বোধ হয় পাঠকের অপ্রীতিকর হইবে না। চৌধুরী মহাশয় বাক্যকে 
( অৰ্থাৎ 5en6৷০৪ কে ) পদ বলিয়াছেন। “সুপ তিউস্তং পদম্‌”এবং কর্তৃপদ' 
ক্রিয়াপদ, কর্ম্মপদ্, বিশেষণ পদ প্রভৃতি একত্র হইয়া কাহারও মনোভাব 
ব্যক্ত করিলে, সেই পদসকলের সমষ্টিকে বাক্য বলে! 

চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাই বাঙ্গলা 
সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত বলিরাছেন এবং তাহার প্রবন্ধ সেই প্রাদেশিক 
ভাষাতেই লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এক প্রদেশের লোক যে 
অন্ত প্রদেশের ভাবা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে না_-সই ভাষার সমস্ত 
খঁটীনাটী ধরিতে পারে না, তাহারও প্রমাণ চোধুরী মহাশয়ের নিগ্রের 
প্রবন্ধেই পাওয়া যাব । চৌধুরী মহাশয় “কাঠাঁম” শব্দ ব্যবহার করিয়া- 
ছেন। পশ্চিম বঙ্গে, উত্তর বঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গে “কাঠাম” ই বলে, কিন্তু 
কলিকাতা হইতে হুগলী পৰ্য্যন্ত স্থানে বলে “কাঠামো”। চৌধুরীমহাশয়ের 
এটা জান! থাকিলে নিশ্মঘই তিনি “কাঠামো” ই লিখিতেন। কলিকাতা 
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় “চাকা রিভিউ” র এক প্রবন্ধে 
“কাঠামো” শব্দ ব্যবহার করিরাছিলেন । কটকের শ্রীযুক্ত যোগেশচজ্ রায় “ 
মহাশয় গত আষাঢ় মাসের ‘চাকাঁরিভিউ’ তে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া লিখিয়া- 
ছেন যে “কাঠামো” শব্দটা তিনি বুঝিতেই পারিলেন না । সম্পাদক সত্যেন 
বাবু--"সাহিত্যিক” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । মুদ্রাকর প্রমাদদ বশতঃই 
তাহা “সাহেত্যিক” হইয়া গিয়াছে । প্রমথ বাবু এই মুদ্রাকর প্রমাদ লইয়া 
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এমনই "মুখ-বিকার” করিয়াছেন যে, তাহা অবশ্যই সমস্ত সাহিত্যিককে 
'হাসয়ামাস গৃঢ়ম্‌'। 

প্রমথ বাবু থে লিখিয়াছেন-_পূর্ববঙ্গে বর্ণে দ্বিতীয় বর্ণ এবং রী 
বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণ হয় না__ইহাঁও ভুল । সমস্ত পূর্ব বঙ্গে 
‘কেবল বর্ণের চতুর্থ বর্ণ ই তৃতীয় বর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। তবে শ্রীহট্টে কোন 
কোন শব্দের ক ও পার্শী > রূপে উচ্চারিত হয়। প্রমথ বাবুর মতে পূর্ব বঙ্গে 


বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ উচ্চারিত হয় না, শ্রীহট্ পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত, সুতরাং 
সেখানে উক্ত দুই বর্ণের উচ্চারণ হয় না,উপরন্ত শ্রীহন্টে প্রথম ও তৃতীয় বর্ণেরও 
উচ্চারণ হয় না, সুতরাং শ্রীহট্টবাসীরা স্পর্শ বর্ণের যধ্যে কেবল ড; ঞ, ৭, 
ন এবং ম লইয়া ঘর করেন? 

সম্পাদক সত্যেন্দ্ৰ বাবু “অন্ত ভাষাভাষী পদ” ব্যবহার করিয়াছেন দেখিয়! 
প্রমথ বাবু হাসিধাই অস্থির । কিন্তু পদ-_ বাক্য- প্রমাণ তত্ব হইতে এই 
হাসির একটা হেতু দেওয়া উচিত ছিল। “যাহাকে দেখিতে পারি না, তার 
চলন বাঁক!” ইহাই কি হাসির হেতু? 

“ভাকতুম” “করতুম” প্রভৃতি পদকে “শব্দ” বলিয়া সম্পাদক সত্যেন্্র বাবু 
যদি ভুল করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে “ডাকা “করা? প্রভৃতি ধাতুকে শব্দ 
বলিয়া প্রমথ বাবু তাহা! অপেক্ষা কম ভূল করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। 

প্রমথ বাবু যে বলিয়াছেন, বাঙ্গলা ভাষা [01010721 নহে,ইহাও তাহার 
একটা মন্ত ভুল। প্রমথ বাবু ষাহাকে সাহিত্যের আইডিয়াল (19681) ভাষ! 
মনে করেন, অবশ্য সেই ভাষাতেই তাহার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; অথচ এক 
স্থানে এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, কলিকাতার প্রচলিত ভাষার মধ্যেও 
কিছু বাছাই করিতে হইবে। কিন্তু তিনি যে ভাষা বিষয়ে কোনরূপ নির্বাচন 
কবিয়াছেন, তাহা ত তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বুঝা যায় না! যে 
'হলুম্‌: হালুম্ঠ কে তিনি বাঘের ভাষা বলিয়াছেন, তিনি তাহারই ব্যবহার 
করিয়াছেন। “কাঠামো” না বলিয়া “কাঠাম” বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সেটা 
বোধ হয় কলিকাতাবাসী কাহারও মুখে শুনেন নাই বলিয়া। এই সন্দেহটা 
অমূলক হইতে পারে, এইজন্ত আমি আর একটী দৃষ্টান্ত দ্বার! প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করিব যে তিনি ভাষ! বিষয়ে কোনরূপ নির্বাচন করেন নাই। তিনি 
পিখিয়াছেন “জ্ঞান জন্মাবে”। পূর্ব বঙ্গে ও উত্তর বঙ্গে এবং সাধু ভাষায় 
বলে “জ্ঞান জন্মিবে” । এখন 'জন্মাবে হওয়া উচিত কি “জন্মিবে” হওয়া 


১৮০ সৌরভ . [ ১ম বর্ষ, ৬ষ্ট সংখ্যা । 


উচিত-_-তাহা দেখা যাউক। ভারতবর্ষে প্রচলিত আৰ্য্য ভাষার একটা প্রাধান্ত 
এই যে, এই সকল ভাষার নিজন্তের ক্রিয়াপদ অন্য শব্দের সাহায্য বিন] 
নিষ্পন্ন হয়। ইংরাঞ্জিতে Weep শব্দেব নিজ্রন্ত (080386%65) করিতে 
হইলে 08056 £0 ৪6 এবং 1221: we হয়, কিন্তু সংস্কৃতে রুদ্‌ হইতে 
রোদি, বাঙ্গলায় কাদা হইতে কাদান এবং হিন্দিতে রোনা হইতে রোলানা 
হয়। বাঙ্গলায় দৌড়, ধাতু ভিন্ন আর সমস্ত ধাতুরই নিজস্তের পৃথক্‌ আকার 
আছে, এবং এক্প-আকার রক্ষা করায় আমাদের সুবিধা । যদি “জন্মে” 
ন! বলিয়া! “জন্মায়” বলি, তাহা! হইলে নিজ্রন্তের আকার কি হইবে ? 

প্রমথ বাবু কি অভিপ্রায়ে সাধুভাষাকে “বাবু বালা” নামে অভিহিত 
করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। বিদ্যাসাগর, বিস্যাভূষণ প্রভৃতি সংস্কৃত 
উপাধি ভূষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভিন্ন বঙ্গদেশের সকল: ভদ্রলোকই বাবু বাচ্য। 
কলিকাতার দুইথানা সংবাদ পত্র খন তখন উপহাপার্ে বাবু শব্দ ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। প্রমথ বাবু কি তাহাই করিয়াছেন? তাহার প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়া ত বোধ হয় না যে উল্লিখিত কোন উপাধি পাঁইয়াছেন। বিলাত 
প্রত্যাগত যুবকেরাও শুনিয়াছি কেহ কেহ বাবু শব্দে অভিহিত হইতে ইচ্ছুক 
নহেন। প্রমথ বাবু বিলাত ফেরত কিনা জানি না। বাস্তবিক যদি 
তাহাই হন, তাহা হইলেও কি তাহার স্বজাতির সম্গানস্থঠক উপাধি লইয়া 
বিদ্রপকরা উচিত? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
যে ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি বিদ্রপ করা কি সমীচীন ? 

প্রমথ বাবুর বহু পরম্পর বিরোধি কথা, মত ও কার্ধ্যের বিরোধ প্রভৃতি 
ছাড়িয়া দিলে, তাহার প্রবন্ধের সার মর্ম বোধ হয় এই যে--কলিকাতার 
প্রচলিত ভাষাই বঙ্গের সর্বত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষা হইয়াছে এবং হইতেছে, 
সেই ভাষাকেই কিছু কিছু পরিবর্জন করিয়া সাহিত্যিক ভাধা-রূপে পরিণত 
করা উচিত। খেলুম” “গেলুম” সাহিত্যে পরিবর্ল্মনীয়, কিন্তু ‘খাচ্ছি’, “যাচ্ছি 
গ্রহণীয় ।-_তিনি ভাষার কৃত্রিমতাঁর বিরোধী । 

আমি এই দুইটী বিষয়ের যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। 

প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যিক ভাষা । 

তাষার প্রধান উদ্দেশ্যই মনোভাব ব্যক্ত করা।, সুতরাং তাহা যত অন্ন 
কথায় হয়, তাহাই ভাল । এই হিসাবে, “যাইতেছি” অপেক্ষা “যাচ্ছি” 
'ভান। কেন না প্রথম শব্দে চারিটি স্বর, দ্বিতীয় শবে দুইটা মাত্র স্বর এবং সে 
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জন্য তাহা উচ্চারণ করিতে অল্প সময় ব্যয়িত হয়। উদ্দেশ্ব সিদ্ধি যদি 
অল্প ব্যয়ে হয়, তাহা হইলে সেজন্য অধিক ব্যয় করা নির্ব,দ্ধিতা_-তাহা 
অর্থ ব্যয়ই হউক আর সময় ব্যয়ই হউক। কিন্তু মন্তুষ্তের কোন উদ্দেশ্যই 
অমিশ্র নহে__অন্তত অমিশ্র হওয়া উচিত নহে। শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা 
করিবার জন্ত বস্ত্রাদির প্রয়োজন হয়| কেবল মাত্র সেই প্রয়োজন পশ্ুচর্ম্ম 
দ্বারা, অগপ্নিদ্বারা, শীতল জলদ্বারা এবং আরও নানা উপায়ের কোন একটী 
দ্বারা সাধিত হইতে পারে। ব্যয়কুষ্ঠ কপণেরা করিয়াও থাকে তাহাই। 
কিন্তু সমস্ত প্রধান উদ্দেশ্যের সহিতই অন্ত বহুভাব মিশ্রিত থাকে--সৌন্দর্য্যের 
ভাব, প্রতিবেশীদের মতের প্রতি মর্ধ্যাদা, সময় ও স্থানের উপযোগিতা প্রভৃতি । 
ভাষাতেও এ সকল বিষয় উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। তবে “যাচ্ছি” সুন্দর 
কি “যাইতেছি” সুন্দর, ইহা কেহই যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারে না। 
সে বিষয়ে মহাজনগতপন্থা অন্ুসরপ করিয়াই চলা উচিত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র 
নাথ ঠাকুর বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশের সর্ধপ্রধান কবি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল 
ব্যক্তিদের অন্থতম | সুতরাং তাহার যে সৌন্দর্য্য বোধ আছে, এ কথাটা 
কেহু অস্বীকার করিতে পারিবেন-'না। তিনি প্রচলিত ভাষায় এবং সাধু 
ভাষায়--অনেক লিখিয়াছেন। ছুই বৎসর পূর্বে কিছু দিন তাহার যত লেখা 
বাহির হইত, সমস্তই কলিকাতার প্রচলিত তাষায়। এখন তিনি পুনরায় 
সাধু ভাষা অবঙগন্বন করিয়াছেন। কেবল এই এক দৃষ্টান্তেই প্রতীয়মান হয় 
যে, তিনি এই পরিণত বয়সে সাধু ভাষাকে সাহিত্যের উপযোগী বলিয়া মনে 
করেন। বিদ্যাসাগর ও মহধির নাম না হয় না ই করিলাম। 

সময় ও স্থানের উপযোগিতাও প্রায় সৌন্দর্য্য ভাবের অনুরূপ । সুতরাং 
সে বিষয়ে এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে পৃথক্‌ কিছু বলিব না। কেবল প্রতিবেশীর | 
মতের মৰ্য্যাদা সম্বন্ধে দুই একটা কথা রলিব। আমি যদি কেবল আমার 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতি দৃষ্টি, রাখিয়া এমন।একটা প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করিতে প্রস্তুত 
হই, যাহাতে আমার প্রতিবেশিগণের বাতালোক ও গযনাগমনের পথ কুদ্ধ হয়, 
তাহা হইলে কি আমার তন্রপ অষ্টালিকা নির্মাণ করা উচিত? হ্বদয়বান 
ব্যক্তি মাত্রেই বলিবেন কখনই না। কলিকাতার প্রচলিত ভাষা আয়ত্ত 
করা- টাকা, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের লোকের কথা দুরে থাকুক__ 
বর্ধমানের লোকের পক্ষেও অসম্ভব ।. অথচ সাধুভাষা সর্ব স্থানের 
লোকই আয়ত্ত করিতে পারে। কেবল সাহত্যিক কেন, সর্ধস্থানের ভদ্র 
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লোকের কণোপকথনের ভাষাও সেই সাধু ভাষাই হওয়া উচিত। আর 
একটা কথা এই যে, কেবল আমার জিনিবটাঁই আদর পাইবে এবং অপর 
সকলের জিনিষ সম্পূর্ণ হতাদর হইবে, ইহাই বা সকলে মানিবে ও শুনিবে 
কেন ? একর্লপ স্থলে ঈর্সা হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । “ষাইতেছিশ প্রভৃতি 
সাধু ভাষার আকার বঙ্গদেশের কোন স্কলেই প্রচলিত নহে। সুতরাং সেই 
ভাষা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব কাহারও মনে ঈর্ধা উৎপাদন করিবে না। 
যাঁহারা কোন প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যে প্রচলনের চেষ্টা করিবেন, তাহারা 
নূতন বিভাগের স্বত্রপাত করিয়া দেশের শত্রুতা করিবেন। 
নামাজ ক্রভ্িমতা | 
অস্বাভাবিক বলিয়া কোন বস্তুই বিশ্বরহ্গাণ্ডে নাই । অসভ্য জাতি স্বভাব 
হইতে বে বুদ্ধি বা নির্ধদ্ধিতা,লাভ করিয়াছে, তাহারই ফলে তাহার! লিখিতে 
জানে না, গৃহনির্ম্মাণ করিতে জানে না, বস্তু প্রস্তুত করিতে জানে না, ওষধ, 
"এবং চিকিৎসা কাঁহাকে বলে, তাহাও জানে না। তাহাদের এ ভাবও যেমন 
স্বাভাবিক, যাহার! ওষধ প্রস্তুত করিয়া, অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করিয়া, বস্তু প্রস্তুত 
_ করিয়া, দীর্ঘগ্রীবন লাভের পথ আবিষ্কার করেন এবং ধাহারা মদ্য প্রস্তুত 
_ করিয়া আস্ত সর্ধনাশের পথ উত্তাবিত করেন, তাহাদের কার্য্যও সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক, কেননা তাহারা স্বভাব হইতেই মুখ্য বা গৌণভাবে তাহাদের 
বৃদ্ধি ও সর্ব প্রকার ক্ষমতা লাভ করিয়ছেন। কিন্তু তথাপি মনুষ্য সেই 
শ্বভাবজ্জীত বুদ্ধিত্বার! যাহা করে, তাহাকেই কৃত্রিম বলে এবং আমিও সেই 
অর্থেই কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা শব্দ ব্যবহার" করিব। মন্ুষ্তের প্রধান 
গর্ব যে সভ্যতা, তাহ। কৃত্রিমতারই নামান্তর । এই ক্ৃত্রিমতা দ্বারাই স্বভাব 
জয় করা যায়। কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক বন্ত যে শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়, এ 
":" কথাটা সম্পূৰ্ণ ্রমাত্মক | বরং বিনাশ 'হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করার 
' নামই সত্যতা ও কত্ৰিমতা। ফে্বাড়ীটা যত কৃত্রিমভাবে নিৰ্ম্মিত, হইয়াছে, 
তাহাই তত অধিক দিন স্থায়ী হইবে। ভাষার বিষষেও ঠিক এইরূপ । 
সংস্কৃতে কৃত্রিমতা প্রবেশ করান হইয়াছিল বলিয়াই উহার এখনও মৃত্যু' হয় 
নাই এবং উহার এত আদর | সুতরাং “যাইতেছি” প্রভৃতি পদ, যাহার বঙ্গ 
দেশের কোন স্থানেই চলিত ভাষায় প্রচলন নাই, তাহা সাহিত্যিক এবং 
মৌখিক ভাষারূপে গৃহীত হইলে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। | 
শ্রীবীরেশ্বর সেন। 


যাত্রা । 
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মণিপুরী রাসলীলা। 

সুসঙ্গ ছুর্গাপুরের নিকটে মণিপুরীদের কয়েকটী পল্লী আছে । চিত্রাঙ্গদার 
বংশধরেরা কি জন্য এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা জান! 
যায় না। কেবল এঅঞ্চলে বলিয়া নয়, মণিপুর রাজ্যের সীমানার বাহিরে, 
আসাম ও শ্রীহট্রের নানাস্থানে মণিপুরীদের ওঁপনিবেশিক পল্লী দেখা যায়; 
এমন কি ঢাকার নিকটেও একটী -মণিপুরী পল্লী আছে। এই মণিপুরীবা 
বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম অবলম্বী ৷ বাসলীলা ইহাদের মধ্যে একটী বিশেষ উৎসব । এই 
উত্সবের একখানি নিখুঁত চিত্র পাঠক পাঠিকার নিকট উপস্থিত করাই 
আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | 

শারদীয রাস পৃণিমাতে গোস্বামী ও বৈষ্ণবগণ যেরূপ রাসচক্র রচনা 
করিরা পুজা অর্চনা ও উৎসবাদি করিয়া থাকেন, মণিপুরী স্ত্রী পুরুষগণও সেই 
তিথিতে খুব জাকজমক করিয়া রাসলীলার উৎসব করিয়া থাঁকে। সুসঙ্গ 
অঞ্চলে ইহাই “মণিপুরী রাঁস' নামে থ্যাতিলাত করিয়াছে । মণিপুরীদের 
উত্সবের বিশেষত্ব এইটুকু যে ইহাদের,উৎ্সবটা পুতুল লইয়া নয়, খাটীমানুষ 
লইয়া। ইহাতে শান্্রীয অশাস্ত্ৰীয় কোনও প্রকার পূজা অর্চনার স্থান নাই। 
ইহার আনন্দের সুরটী সমগ্রভাবে সামাজিক । যাহাতে করিয়া আজও 
সমুদয় বৈষ্ণব জাতিকে পাগল করিয়া রাঁধিয়াছে, সেই অমৃত রস, সেই রাধা- 
কৃষ্ণের নিত্য প্রেম নির্বর এদের উৎসব খানিকেও রসাল করিয়া রাখিয়াছে। 
এইটুকুই বৈষ্ণবদের ধর্মের, কাব্যের, উৎসবের, দৈনন্দিন জীবন যাত্রার 
সুরস বিশেষত্ব! . 

প্রথমতঃ মণিপুরীরা লাল সানুর, পদ্ম বুনানো টাদোয়ার নীচে গোল 
করিয়া কলাগাছের সারি ঘন সন্নিবিষ্ট করিয়া পুতিয়া মণ্ডল রচনা করে। 
তারপর ইহাকে ফুলে পাতায়, নতায় পল্পবে মণ্ডিত করিয়া দিয়া একথানি 
স্তামল নিকুঞ্জ গড়িয়া তোলে। এই নিকুপ্রেই রাসলীলাধ অভিনয় হইয়! 
থাকে। সন্ধ্যার পর সারা নিকুঞ্জে আলোর দীপালি সাজিয়া উঠে। 
সাধারণতঃ রাত্রি ৮৯ টার সময় হইতে লীলাভিনয় আরজ্ভ হয় এবং গান 
বানা নৃত্যগীত প্রভৃতি আমোদ আহ্লাদের মাঝে রাত্রি ভোর হইয়া যায়। 

প্রথমতঃ মণিপুরী পুরুষেরা খোলের সঙ্গে অনেকগুলি মন্দিরা বাজাইয়া 
রাস পুণিমার আনন্দ উত্সবের আরম্ভ সুচনা করে। তারপর লীলাভিনয়। 


১৮৪ ্‌ সৌরভ । [ ১ম বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা 


' গানগুলি প্রায় সবই সেকালের “ব্রজবুলি”, মিশ্রিত আধভাব আধভাষার 
গাথা! কিন্তু মণিপুরী নারীদিগের মুখে গানগুলি শুনিয়া কখনো মনে হয় ' 
না যে পেগুলি বাঙ্গলার গান। সবগুলি গানের সুরই খুব চড়া এবং একটানা 
বিল্লিরবের মত ভাবোদ্দীপক ; উত্থান পতনের সমাবেশ দেখা যায় না। 
আগাগোড়া স্থুরগুলি অতিরিক্ত ও অধথ। কম্পনে আরষ্ট। বিচিত্রতা এক 
প্রকার নাই বলিলেও চলে । 

নেপথ্য সঙ্গীত থামিলে পর একটি তরুণ বালক কৃষ্ণের বেশে 
নিকুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করে। কৃষ্ণের বেশ ভূষা বাংলার বৈষ্ণব কবিদের 
খাটি, আদর্শের অনুরূপ । কিশোর মুখধানিতে সীপপুরীদের স্বাভাবিক 
উজ্জল্য মাখানো | যাত্রারদলের কৃষ্ণের মত অতিরিক্ত নীলে বাণিস কণা 
 নয়। মোটামোটি জ্ঞানদাসের শ্রীরুঞ্ণ ও যোড়শ গোপালের রূপ বর্ণনা 
পড়িলে ৫ যে কাব্য জগতের তরুণ রাখাপটীর ছবিথানি মনে পড়িয়া যায়, এতে 
যেন তারি ছায়া আসে। টু 
“কুন্তলে গুঞ্জার শোভা বকুলের দ্রাম। গোরচনা তিলক চন্দন অনুপাম ॥ 
গীত ধটি পরিধান কটিতে কিঙ্কিনী! নানা আভরণ অঙ্গে হীরা হেম মণি | 
অবণে সোণার কুড়ি ফুলের মঞ্জরী । গলে বনমালা আল ভ্রমিছে গুল্লরি ॥ 
বাম করে মুরলী নুপুর বাজে পায়। অগুরু চন্দন ফুল শোঁভে তার গায় ॥ 
সে পরিস্ফুট জ্যোৎস্থালোকে ভাবুকের মন অতীত যুগের কাহিনার রাজ্যে 
প্রবেশ করিয়া উদাস হইয়া ফিরে । মনে হয় সেই বংশীধ্বনিব রূপক, যে 
ধ্বনিতে আনন্দময় ভগবান আপনার চারিদিকে বিশ্বের সৌন্দর্য্যকে লীলায়িত 
করিয়া রাখিয়াছেন, যে ধ্বনিতে বিশ্ব নৃত্যের বিরাট ছন্বখানি গ্রহ তার- 
কার যাঝে নিত্য কালের জন্য সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে, যে ধ্বনিকে গ্রীক 
পণ্ডিতগণ “Sphere music of the stars and 09050111860" নাম দিয়া 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
মণিপুরী কৃষ্ণের বেনু বন'হতে আপন হাতে কাট! তেল মাধানো চকচকে 
বাশের বাশীর মদির মন্ত্রে কান্ত কবির কোমল পদাবলী মনে পড়িয়া! যাষ £__ 
“যেথা বৃন্দাবন কেশী কুঞ্জে 
যুরলী রবে পুঞ্জে পুঞ্জে 
পুলকে শিহরি ফুটিত কুসুম 
যযুন! যেত উদ্ভান ৷” 


চৈত্র, ১৩১৯। ] মণিপুরী রাসলীলা ১৮৫ 


২০. ৮৯ পাপ পি পপাপিপিশিপিশিশ লাপিপাস ত পীিপাশিশশিপাশাশাপাশার্পীীশিশী 





.  বীশীর আলাপের সঙ্গে কৃষ্ণ অনেকক্ষণ সুপুব ধ্বনি করিয়। নৃত্য করেন, 
তারপর একটি কিশোরী মণিপুরী রাধিকার বেশে, আর ষোলটা কিশোরী 
গোপিনীর বেশে এক সঙ্গে গান গাহিতে গাহিতে কুঞ্জে আসিয়া প্রবেশ করে। 
এই গোপিনী সাঞ্জে সঞ্জিতা মণিপুরী কিশোরীদের কুঞ্জে প্রবেশটী যেষন 
কাব্যময়, উহাদের বেশভৃযাগুলি তেমনি চমৎকার ৷ প্রত্যেকের পরিধানে গাঢ় 
নীল রংএর ঘাগরী, এই ঘাগরীর নীচের ঘেরে ছোট ছোট অনেকগুলি হুপুর 
বাধা। ওঁ নীলের উপর আর একথানি অপেক্ষাকৃত বেঠে রকমের লাল 
উজ্জ্বল ঘাগরী ! লালের নীচের নীল ঘাগরীর কুঞ্চিত বাণরগুলি বর্ণের 
বিষমতার আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠে। লাল ঘাগরীটির উপর চুমকি ও 
বাদলার কাজ। প্রদীপের আলোকে তাদের শোভা ভারি চমৎকার । কটি 
বন্ধে ভুরে চেলী জড়ানো, তার এক অংশ সমৃধভাগে কৌচার মত ঝুলানো । 
ত্বেহের উত্তরার্ধে সাধারণতঃ ইহারা গপ্জীর হাতকাটা বডিস ব্যবহার করে। 
তার উপর কালো কাপড় ভাজ করিয়া পূরণ চিহ্নের আকারে বক্ষের উপরে 
স্ববিস্স্তভাবে আটিয়া দেওয়াতে নারী সম্্রম অতি সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়। 
এই নীল কাপড়ে জরি ও চুমকি লাগানো, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গোল 
আপি আটা থাকে | ভূষণের যেখানে সেখানে আসির উৎপ।তট। কিছু বেণী 
দেখা যায। মুখের উপর রেশমী সুতার মিহিজালের অবগুঠন, দেখিতে 
অনেকটা ইয়োরোগীয মহিলা বৃন্দের দুখ ঢাঁকিবার জালের মত। উহার 
ভিতর দিয়! স্ত্রীলোকের উজ্জল মুখগুলি অস্পষ্ট দেখ। যায়। মাথার চুল চড়ার 
মত বাঁধিযা লইয়| ডানদিকে ঈষৎ হেলাইয়! দেয়। গোপীগণের বেশ ও 
রাধিকার বেশ একই প্রকার, তবে চুড়ার উপর রাধিকার ময়ূরের পাখা ; 
গোপীদের এটী নাই। বাংলাব বধূদেরই মত ইহাদের গহনা, তবে ফুলের 
অলক্ষারের ঘটা খুব বেশী। মণিপুরী স্ত্রী পুক্ুয় উভয়েই পুষ্প বিলাসী । 
কাণে ফুলের দুল, মাথার ফুপের মাল।, গলায় ফুলের হাব; এমনকি পুরুষেরাও 
কাণে ফুলের কুণ্ডল পরিয়া থাকে । ইহ।দেব পোষাকের আর একটী বিশেষত্ব 
এই যে কাপড় চোপড় প্রায় সবগুলিই ইহাদের নিঞ্চের হাতে বুনানো। 

গান করিতে করিতে আসিষা গোপিগণ কৃষ্ণের চারিদিকে মণ্ডলা- 
কারে দাড়াইয়া নৃত্য ও গীতাভিনয় করিয়া থাকে । রাধিকা শ্রামের 
বামে যুগল হইয়া আসিয়া দাড়ান! কৃষ্ণ ও গোপীদিগের মাঝে অপেরাঁর 
মত গানেই অধিকাংশ সোয়াল জবাব হইয়া থাকে । অভিনয়ের বিষয় 
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শ্রী ভাঁগবতেব দশম স্বন্ধের রাঁস-পঞ্চমাধ্যায়ের বর্ণিত রাসলালা | শ্ৰীকৃষ্ণ 
ও গোপীদিগের কথা বার্তা মূলক শ্লোকগুলি বিকৃত ভাবে অভিনয় প্রসঙ্গে 
ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেগুলির ব্রজবুলিমিশ্রিত বাংল! অন্থবাদই বেশীর ভাগ 
গীত হইয়! থাকে । উহাদের নিকট হইতে রাসলীলা অভিনয়ের যে পুঁথি 
খানিব প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার উপসংহারে লেখা আছে 
“_ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ। নাম কীর্তন কহে নরোত্বম দাস 1” 
নেপথ্য হইতে পোপীগশ যে গান গায়, তাহার একটার মাঝে নিয়লিখিত 
পদগুলি পাওয়া যায়ঃ — 
শরদ টন্দ পবন মন্দ বিপিনে তরল কুসুম গন্ধ 
- ফুল্প মল্লিকা মালতী যুখী মভ মধুকর ভোরনী--ইত্যাদি | 
পরের পদগুলি বিরত হইলেও ইহা যে গোবিন্দ দাসেরই মহারাঁসের 
একটী গান তাহা লুকাইবার যো নাই। “কাঞ্চন যণিগণ জন্গু নিরমাত্তন 
রমনী মণ্ডল সাজ” নামক গানটীও বিকৃত ভাবে ইহাদের গানে স্থান 
পাইয়াছে। রাসে উহারা ষেরূপ গান গায়, নিয়ে তাহার একটী নমুনা 
প্রদত্ত হইল! গোঁপীগশের অভিসার যাত্রায় গীতটা এইরূপ £-- 
' চাদ (চাঁন) বদনী ধনি কর অভিসার,ধনি রাজ নন্দিনী । 
চল গজ গামিনী হরি অভিসাষরে-__ চল গঞ্জ গামিনী । 
ধাহা ধনি, যাহা ধনি গো-চল গজ গামিনী । 
শ্কামের বামে দীড়াইয়ে, নয়ন ভরি হেরব--চল গজ গামিনী । 
ত্বরা করি ত্বরা করি-__চল গজ গাঁমিনী। 
মুরলীতে নাম ধন রাধা রাধা বলি ডাকে--চল গঞ্ গামিনী ইত্যাদি ' 
রাসের একটী গানও মণিপুৰী ভাষায় রচিত নয়। উহাদের রচিত 
মণিপুরী ভাষার একটী গানের নমুনা ও তাহার বাংলা মন্ুবাদ নিয়ে উদ্ধত 
করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম । এটী বাসের গান নয়। সাধারণ 
গান। কোন পদের সঙ্গে ষেকোনও পদের বিশেষ অর্থগত সম্বন্ধ আছে _ 
এমন বোধ হয় না । যথা £ঃ= 
ওয়াখা চিংময়ি লাংথাঁক্পা জারিচেক্পু থুবগে হাঁয়রাম্মোনে | 
চিংদা সাঁটূপা ইঙ্গিলে চিনাদান। ফেন্‌ খিবা কানাইলে! | 
আই নাকে এন্‌সে কে এন বায়া মালং বানা হুমবাগি কেত্রমনিনে | 
মালংবা আইছে! কাই দাউদে পুমবি নামাখোনষ বালি কে এন বানিনে। 
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প্রথম পুক্তি--( কোনও বন ব্যাধ বা মনো ব্যাধের উদ্দেশ্তে)_“পাহাড় 
তলীর বাঁশ ঝাড়ের তলায় ষে ফাঁদ পাতা, তাতে কি পাখী ধরা পড়িয়াছে 
_ বলিয়া যাও ৷” 

দ্বিতীয় চরণ-_( পুষ্পপ্ররিয় নারীর আপশোষ )-_“তারা ফুলটী (কানে?) 
পরিবার আশেই বরিয়া গেল, হায় হায়।” 

তৃতীয় পুক্তি_( ফুলের নালিশ )--“আমি কি সাধ করিয়া ঝারিয়া “গেছি 
ঝড়ো হাওয়ায় আমায় ছি'ড়িয়! ফেলিয়! দিয়া গেশ ।” 

চতুর্থ চরণ--( ঝড়ের সাফাই ) “আমি কিছুই করি নাই,_ ফুলের শাখাটা 
নরম তাই ফুল আপনি ঝরিয়। গেছে ।” 
শ্ৰীন্বরেশুচন্দ্র, সিংহ শব্্া। 
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বানর ও বনমান্ষুষ। 

প্রসিদ্ধ ডারউইন সাহেবের উদ্ভাবিত ক্রমবিকাশ তত্বের প্রকাশের 
সময় হইতে বানর, বনমান্তুষ প্রভৃতি শ্রেণীর ভ্রস্তগুলির প্রতি অনেকেরই 
দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। বানরজ্জাতির বুদ্ধির তীক্ষতার পরিচয় অনেক 
কাল হইতেই জানা আছে। রামায়ণের অমর কবি তাহাদ্বিগকেও অমর 
করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সেই বানরে আর এই বানরে পার্থক্য আছে 
কি না, সে বিষয়ের গবেষণা সাধারণ জ্ঞান সীমার, বহির্ভত। সাধারণে 
রামাহ্গচর জ্ঞানে এই বানরগণকে ভক্তি শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়া থাকে। 
হনুমান্জি তো রীতি মত পূজাই পাইয়া আসিতেছেন। 

আমরা কেবল ইহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধ করিয়াই নিশ্চিন্ত আছি। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা. না করিলেও ইহাদের. বিষযে 
নান! প্রকার অনুসন্ধান এবং গবেষণা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত গার্ণার সুধু ইহাদের রীতি প্রকৃতির আলোচনা করিয়াই 
নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি ইহাদের ভাষা বুঝিবার জন্য অনেকরূপ কষ্ট স্বীকার 
করিয়াছেন। আফ্রিকা দেশ নানা শ্রেণীর বানর দ্বারা অধ্যুসিত। গার্ণার 
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সাহেব এই আফ্রিকার বানর সদ্ছুল এক বিদ্রন বনে এক সুবৃহৎ লৌহ 
পিপ্রর স্থাপিত করিয়া তাহার মধ্যে নিজে বাস করিরা বানর-ভাষার 
আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। 
এ দেশের অনেক লোক তাহার এই সব প্রচেষ্টার ব্যাপার ক্ষত হইয়া 
তাহাতে উনপঞ্চাশ বায়র প্রকোপ আরোপ করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। 

গার্ণার সাহেবের বানর ভাষা অধ্যয়নের চেষ্টার বিষয় এ প্রবন্ধে বিস্তৃত- 
ভাবে আলোচনা! করা সম্ভবপর নহে। সুবিধা হইলে সময়াস্তরে তাহার 
আলোচনার ইচ্ছা থাকিল। ঘানর জাতির মধ্যে বনমান্ুষ শ্রেণীর জীব 
কতকটা মানব জাতির সহিত সাদৃশ্য সম্পন্ন । ইহারা লাঙ্গুল হীন। 
মন্তকের গঠনের সহিতও আদিম মনুয্যের মস্তকের সাদৃশ্য আছে। এপর্য্যস্ত 
ক্রমবিকাশ তত্ববাদী পণ্ডিতগণ বনমান্থষ এবং মানুষ ইহাদের ঠিক মধ্যবর্তী 
অবস্থার জীবের অনুসন্ধানে বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন এবং তঁহার৷া , 
এই শ্রেণীর ছীবের i558 111 নাম দিয়া তদন্ুসন্ধানে ব্যপৃত ছিলেন। 
সে দিন সংবাদ পত্রে পাঠ করিলাম যে এই অপ্রাপ্ত শৃঙ্খল সম্প্রতি বিলাতেই 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । সেখানে একটি কঙ্কাল পাওয়! গিয়াছে; উহ] 
এপর্ধ্স্ত আবিষ্কৃত অতি পুরাকালের মানব কঙ্কাল 'অপেক্ষাও প্রাচীন 
এবং ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে কতকটা বনমাস্থষের কক্কালের প্রকৃতি 
এবং কতকটা মানুষের কন্কালের প্রকৃতি পরিস্ুট। সুতরাং বনমান্তুষ 
অবস্থা হইতে মানব অবস্থায় পরিণতির মধ্যবর্তী অবস্থাই এই কঙ্কাল 
ব্যক্ত করিতেছে । 

বানরজাতি মানবজাতির আদি পুরুষ হউক বা নাহউক, ইহাদের 
বুদ্ধির তীক্ষুতা সম্বন্ধে যতদ্বৈধ নাই । একটা কথা আছে যে বানরের! টেক্স 
দিবার ভয়েই ঘর করে না আর কথা বলে না। এই প্রবাদ বাক্যের মূলে ও 
বানরের বুদ্ধি কৌশলই বর্তমান । 

চাগল ও বানরের বৃত্বাস্তে বানরের দধি ভোজনের পর ছাগলের মুখ 
দধি-লিপ্ব করার ইতিহাস অনেকেই জ্ঞাত আছেন। উহাদের দলবদ্ধ হুইয়া 
যুদ্ধ করার কথাও বোধ হয় সকলে শুনিযা থাকিবেন। অনেক সময় লোকে 
উহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়! যজ্জা দেখিয়া থাকে । একটা ঝুড়িতে 
চাউল সহ ঝুড়িটি উহাদের দৃষ্টিপথে রাখিয়া দেয়, আর তাব কাছে 
ছোট ছোট লাঠিও কতকগুলি রাখে। বানরেরা চাউলের ঝুড়ি দেখিয়া 
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উহার নিকটে আইসে কিন্ত প্রথম প্রথম খাইবার সাহস পায় না) Le 
একজন খাইতে গেলে অপরে আসিয়া বাধা দেয়, লাঠি তুলিয়া 
_ মারিতে থাকে ; এইরূপে রীতি মত মারামারির সুত্রপাত হইয়া ক্রমে তাহ 
ছোট খাট যুদ্ধে পরিণত হয়। তখন রীতিমত লাঠি চলিতে থাকে এবং 
শেষে ছুর্বল পক্ষ বনের মধ্যে পালাইয়া গিয়া! আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য 
শুনিয়াছি_কালনায় নাকি এক অহিফেন সেবী বানর ছিল; 
মৌতাতের সময় উপস্থিত হইলে জনগণের নিকট হইতে নানারূপ কে 
পরসা ভিক্ষা করিয়া লইয়া আফিং এর দোকানে গিয়া ফেলিয়া দিত, আ আ 
বক্রেত৷ আফিং দিলে তাহা লইয়া বড়ি করিয়া মুখে ফেলিয়া দিয়া গলা 
ট করিয়া ফেলিত। পরীক্ষাঙ্ছলে তাহাকে একবার কম আফিং দেওয়া 
হাতে লইয়া বড়ি করিবার সময়ই দৌকানদারের চাতুরী 
এবং ক্রোধ প্রকাশ করিয়। দোকানদারকে আফিং ফেরৎ < 
দোকানদার তখন উপযুক্ত ওজনের আফিং দিয়া তাহাকে শান্ত করে 
[র! সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাহারা কপিবরের বৃদ্ধি দেখিয়া বি 
ওরাং উটাং জাতীয় লাঙ্গুলহীন বানরের অনুকরণ প্রিয়তা ও বুদ্ধি ( 
স্তবিকই বিশ্বয়াবহ । আফ্রিকা হইতে এইরূপ একটি বানর বিলাতে 
সাহয়। সে জাহাজে অবস্থান কালীন বিহানায় বালিশ শিয়রে 
ক মুড়ি দিয়া শয়ন করিত, গরম পোষাক পরিধান করিত এবং লাম 
 অন্থৃকরণে সকলকে মুগ্ধ করিত। 

' লণ্ডন সহরের পশুশালাতে স্তালি (3০01১) নামক একটি বানী 
সে নানারপ কৌশলে এরূপ অভন্ত্য হইয়াছিল যে সকলে তাহা দেখিয়া ₹ 
হইত। তাহার রক্ষক এক পেয়ালা দুধ ও চামচে তাহার হাতে 
 বলিত-_তুমি-বনে থাকিতে কেমন করিয়া দুধ খাইতে দেখাওতে|! 
ধের মধ্যে অঙ্গুলি ডুবাইয় টসিয়া চুসিয়। দুধ খাইয়া দেখাইত। তার 
রক্ষক বলিত “এখন ভদ্র হইয়া ছুধ খাও?” সে অমনি চামচ দিয়া হণ 
আন্তে আস্তে তাহা হইতে চুমুক দিয়া দুধ খাইয়া দেখাইত। রা 
ক্ষক একগাছি খড় তাহার হাতে দিয়া বলিত--“এটাকে সমান ছয় 
রা কর!” অমনি স্বীয় অঙ্গুলির সাহায্যে মাপিয়া সে রক্ষকের আজ টি 
পন করিত । রা 
একবার রক্ষক একটা ফল লইয়। কাটিতে ২ বলিল--“যতশ্ষণ কাটা শে 














































১৯০. ₹ সৌরভ: [ ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৷ 


ARAM An ~~ -পাশাশাশীশাতা ততাতশতততলততততততততততললল_- 


না হয়, ততক্ষণ ইহা! স্পর্শ করিওনা । কাটা শেষ হইলে চতুর্থ খণ্ড লইও 1” 
সকলে দেখিয়া আশ্চর্যযান্বিত হইল যে বানরী ঠিক তদন্ুুপারেই কার্য করিল। 

আর একটি এইরূপ বানরী স্বীয় কার্যে সকলকে বিস্মিত করিত। 
তাহাকে চা তৈয়ার করিতে বলিলে সে পেয়ালা ও ডিস্‌ আনিয়া পেয়ালার 
মধ্যে চিনি দিয়া তাহাতে গরম চা ঢালিয়া দরিয়া কিছু ঠাও। হইবার জন্য 
বাখিয়। দিত । আহারের সময় সে রীতিমত কাটা চামচ ব্যবহার করিত । 
নিজ পরিচ্ছদের উপর তোয়ালের আবরণ দিত, এমন কি দাত খোঁচানি 
খড়িকা পর্য্যন্ত সে ছাড়িত না। মদ্যপান করিতে সে বড় ভাল বাসিত এবং 
পানকালে গেলাসে ঢালিয়া পান করিত। 

এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে চিত্র খানা দেওয়া গেল তাহাতে এইরূপ ছয়টি 
বানর টেবিলে বসিয়। খানা খাইতেছে তাহাই দেখান হইয়াছে । 





Carl Hagenbeck নামক একজন সাহেব (৭50৭8 নামক আর এক 
জনের সাহায্যে ৫টি সিম্পাঞ্জি ও ১টী ওরাং উটাং বানরকে পোষাক পরিচ্ছদ 
পরিধান, টেবিলে বসিয়! খান! খাওয়া প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছেন। ইহারা ঠিক 
মানুষের মত প্রণালী সিদ্ধ ভাবে পান আহার করিয়া থাকে । এই বান্রগুলি 
৪ | ৫ বৎসর বয়স্ক মাত্র অথচ তাহারা সকলেই বেশ সুশিক্ষিত ও দক্ষ 
হইয়াছে । ০7৫ নামক সিল্পাঞ্জি বানরটি বাইসিকেল চড়িয়। উদ্যানের 
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দিকে একটা চক্র ঘুরিয়া আসিতে পারে। গ্রাং ওটাং টি রক্ষকের নিকট, 
' চাবি লইয়া তালাতে লাগাইয়া বেশ সুন্দর ভাবে আলমারি পর্য্যন্ত 
ঘতে পারে । Mi বানরটি দুঞ্ধ-পাত্র পূর্ণ করিয়া আর সকলকে দিয়া 
খে পান করিতে আরম্ভ করে, অন্তেরাও তদনটকরণ করিতে থাকে 1- 
“ইহাদের এই সব কার্য দেখিলে কে না বিস্মিত হয় ? চেষ্টা করিলে 
[ধ হয় ইহাদিগকে লেখা পড়াও শিধান যাইতে পারে এবং ইহাদের দ্বারা 
াভাবও পুরণ করা যাইতে পারে-_সে চেষ্টাও বিশবাতে চলিতেছে । 


দি | শ্রীষদনাপ চক্রবর্তী | 


গৃহগত। 


যোক্ষদাচরণ 'বীণারপ্রিত পুস্তক হস্তে তগবতী ভারতীর’ বিশেষ কোনও 
না ধারিয়াও মুখে গৌফের রেখা দিতে না দিতেই ধন কমলার বর 
-পুক্রদ্দের মধ্যে নিজের জন্য স্থান করিয়া লইলেন, তখন গ্রাম্য প্রতিবেশী 
মণ্ডলীর মধ্যে ভারি ' একটা ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। মোক্ষদাচরণের 
বয়স তখনো বাইশ অতিক্রম করে নাই, এত কাচা বয়সে হঠাৎ এমন 
সৌভাগ্য লাভ মোক্ষদাদেরু গ্রামের আর কারো ভাগ্যে ঘটে নাই; গ্রামের 
অতি বৃদ্ধ নকড়ি চাঠুর্য্যে মহাশয় সেদিন চণ্তীমগ্ডপে বসিয়া নাকে বার বার 
নপ্য টিপিতে২ অতি বিজ্ঞভাবে সমাগত গ্রীমবাসীদিপের নিকট সে কথা মুক্ত 
কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ব্যাপার খাদ, সংক্ষেপতঃ এই_ মোক্ষদাচরণের 
যে সহরে মা লক্ষ্মীর অনুকম্পা লাভ হয়, সেখানকার ডিস্্রীকট বোর্ডের একজন 
কর্ণধার ছিলেন তার মামা দিগম্বরলাল বড়য়্যে। সেবার চপলাক্ষী নদীর 
। উপর সাঁকো বাধিবার জন্ত বোর্ডের তরফ হইতে কনট্রাকটার দের নিকট 
কলম “টেগুার' তলপ করা হয়, তাদের মধ্যে মামা বাবুর বিশেষ 

তাঁ্বরে মোক্ষদীচরণের “টেগারই” চেয়ারমেন, কর্তৃক মঞ্জুর হয়। এই 
' চপলাক্ষীর, বেন-তেন প্রক্ষারেগ তৈরী করা কাঠ-বাশের সাকো দিয়াই 

গ্রীন মোক্ষদাচরণ অতি. দ্রুতপদে সচ্ছুলতার বাক্যে প্রবেশ করেন, 

অলমতি বিস্তরেণ। ভার পর,'মা লক্ষ্মীর কৃপা থাক্ষিলে ভাগ্যবান লোকদের 
সচরাচর যা হইয়া থাকে, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হইল। যোক্ষদাচর্ণ যে 


১৯২ | সৌরভ! [> ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 
| কাজেই হাত দেন, তাতেই গোছায় গোছায় সোনা ফলে। অচিরে তার ছোঁ. 
সংসার সোণার ফসলে ঝল্মল্‌ করিয়া উঠিল ! 

মোক্ষদ্।চরণ তখনো! অবিবাহিত । যতদিন দারিদ্র্য দোষে মোক্ষ 
চন্বণের সকল প্রতিভা ঢাকা পড়িয়াছিল,, তত দিন বংলার কল্তাদায় গ্রন্থ 
পিতাদিগের লুন্ধ দৃষ্টি তার উপর পড়ে নাই। কিন্তু এখন তারা তীর্থের' 
কাকের মত দলে দলে উড়িয়| আসিয়! বেচারীকে একেবারে অস্থির করিয়া, 
দিলেন। এই নাবুঝ সম্প্রদায়ের উৎ্পাতের কোটা বেশীর ভাগই সহিতে' 
হইল দিগন্বর বাবুর । কারণ ভাগ্য বিপর্যয়ের পর হইতে মোক্ষদাচরণ, 
তারি বাসায় থাকিতেন); আজ্জকাল তিনিই মোক্ষদাচরণের আসন্ন বন্ধু, 
রুটীর মালিক, ভাগ্যতরীর কর্ণধার ! 

বঙ্গদেশের এই কন্তাদায় গ্রস্থ বিপন্ন আন-পিশিটেড কোম্পানীর একজন 

অংশীদার আসিয়া দিগম্বর বাবুর নিকট একটু ভনিত1 করিয়া কথাটা | 

পাড়িয়া বলিলেন-__“কন্াদায় বিষম ব্যাধি তাতে আবার যেরূপ ছোঁয়াচে ভাব, 
ধারণ করেচে, তাতে বাংলা মুলুক ধনে প্রাণে উচ্ছন্ন যেতে বসেচে! আপনি: 
অতি মহাশয় লোক ! আপনি একটা কীর্তি 'রেখে ষান্‌, গরীব ব্রাঙ্গণেরও ' 
জাত কুল বজায় থাক!” প্রৌঢ় দিগন্বর ওকাঁলতী , করিতে করিতে ঝুনো 7 
হইয়াছেন, সহজে টালিবার লোক নন! দিগন্বর এক গাল হাসিয়া বলিলেন 
“বলেন কি মসায় ! আপনি কি এটা সব্রকারী দাতব্য ডাক্তার থানা .. 
পেয়েচেন 1 এথানে বিনা মূল্যে চিকিৎসার 'কোনও বন্দোবস্ত নাই।” 
আরেকী কন্সাদায় গ্রন্থ উমেদাঁর-ইনি বার 'দুই পাটের কারবার করিয়া ' । 
ফেল্‌ হইয়া বসিমা আছেন--গতির্ক" বুঝিয়৷ অন্য পৃড়তায়  কথ।ট। পাঁড়িয়া 
বলিলেন_-“হা, ছেলের বে দেবৈন, দেখে নিন্‌, বাজারে যাচাই করে দেখুন ! 
আমার মেয়ের চাইতে রূপসী যদ্দি আর কোথাও পান্‌, তবে অবিশ্তি আমার 
কোন জবাব নেই!” দিগম্বর একটু “মুচকি হানিয়া বলিলেন_-“খালি রূপ 
ধুয়ে ভল খেলে পেট ভরবে কেন! দাদা! পেটে.খেলে, তবু না হয় পীঠে / 
‘দুটো, সয়!” তার পর যিনি ভাগ্য যাচাই করিতে আসিলেন, তিনি বাংলার 
একটী অতি হতভাগ্য কন্তার নির্ধন পিতা । কিন্তু এর দলের লোক সংখ্যাই . 
গতবারের আদম সুমারীতে সকলের চাইতে বেশী বলিয়া স্থির হইয়াছে! ' 
মেয়েটী কালো; কিন্তু সকল গুণে গুণবতী, কোমলতার প্রতিমূর্তি, কল্যাণের .* 
প্রতিচ্ছায়া! শুধু ছল ছল চোখে যা বলা যায়, এ মেয়ের পিতাটী শুধু 









চৈত্র, ১৩১৯ ৷ ] গৃহাগত। ১৯৩ 


াপাপাপাপাশাপাপাপীপীশশা্শীপাশিশাশাশীপাশীপিশীীশীশীশাশিপাশীশশিশীশিশীশাশি সাপশাশপীপীশীশীশাশপীপাশীশিশীশিশিপাশাশাশাপাশাশািশাশার্প 


তাহারি সাহায্যে ভয়ে ভয়ে তার প্রস্তাবটা উ্থাপন করিতেই দ্িগম্বর একটা 
প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে বলিলেন__“ছেলে বিয়ে দেওয়ার যানে 
বদি হয়, খালি গুণের আদর করা, তবে বিয়ে না করিয়ে ছেলেকে একথানা 
ভক্তিমান গ্রন্থ কিনে দিলেই আপাততঃ ফ্যাশীদটা চুকে যায দেখতে পাচ্ছি 1” 
ধন কন্যাদায়ের উমেদার সম্প্রদায় রুঝিয়া গেলেন, দ্বিগন্বর বাবুর 
। হিসাবে কার বরের মূল্য মবলক. ছু হাজার টাকার কম কিছুতেই হইতে 
পারে না! এব কমে আবেদন করা নি ্প্রয়োজ্জন! ভগ্রন্ৃদয় দুঃস্থ কন্যার 
পিতাঁদের বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাসে দ্রিগম্বরের বৈঠকখান। প্রতিদিন ভার হইয়া 
" উঠিতে লাগিল কিন্তু দিগন্বরের মন টলিল না! ,. 
|. শেষকালে অনেক সুপারিশ চিঠি লইয়া আটশো টাকার ডেপুটী 
. বাষাচরণ বাবু বড়ই 'নাছোড় বন্দা' হইক্সা পরিলেন। দিগন্বর বাবুকে 
অনুরোধে ঢেঁকী গিলিতে হইল তিনি যৌতুক বাদে দেড় হাজারে নামিলেন। 
> কথা বার্তা পাকা হইয়া শুভকাৰ্য্য সুস্থির হইয়া গেল। কিন্তু এর মধ্যেও 
যে দ্বার চাল ছিল, সে কথা পরে বিবাহের মজলিসে পকলে টের 
-পাইয়াছিল। যৌতুক পত্র নিতান্ত খেলো হইয়াছে বলিয়া ডেপুটীর নামে 
ক্ষতিপূরণের মামলা করিবেন বলিয়া! শীসাইয়া দিগম্বর বাবু বরকে 
বিয়ের মজলিস হইতে তুলিয়া লইয়া যান; তখন ডেপুটী নাকে খত দিয়া 
বাকী পাঁচশে৷ টাকার বাবতে বরের নামে একখান! তালুক লিখিয়া দেন 
তবে মোক্ষদার বিবাহ পর্ব নিষ্পন্ন হয়, ভেপুটীরও জাতি রক্ষা হয়! 
- (২) 
মোক্ষর| চরণের বড় ভাই সারদাচরণ পৈত্রিক বাস্তুভিট! ছাড়িয়া কখনো 
বাহিরের সংসারে পদার্পণ করেন নাই ৷ বাস্ততিটা ছাড়িয়া দিয়া সহরে 
বাঞ্জারে পরিবার লইয়! বসবাস করা আঙজ্কাঁলকার হালফেশন মতে দস্তরের 
মধ্যে গণ্য হইলেও সারদাচরণ সেটাকে অলঙ্গীর নিভূ'ল চিহ্ন বলিয়াই মনে 
করিতেন। এবং এই জাতীয় সরে জীবগুলিকে বুর্ণা বাতিক গ্রন্থ এক 
নূতন ধরণের রোগী মনে করিয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট কপার চক্ষেই দেখিতেন। 
' পৈত্রিক ষে সামান্য এজমালী তালুক মুলুক ছিল, তাই নাড়িয়া চাড়িয়া কোনও 
কমে সারদাচরণ সংসার চালাইতেন। 
যোক্ষদার.ভাগ্যোদয়ের সংবাদ তিনি বাজে লোকের মুখে বরাবর শুনিয় 
'আসিতেছেন ; যোক্ষদার চাল চলনেও তার বড় মান্ষী কায়দা সময় সময় 


১৯৪ সৌরভ । [ ১ম বর্ষ,.৬ষ্ঠ সংখ্যা ॥ 
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স্পিশিসিপাপা াপিপিশিপিসিশিসি উনি 


লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু মোক্ষপীচরুপ নিজে দাদাকে এ বিষযে মুখ ফুটি 
কোনও কথাই বলে নাই । তার কাঁবণ সে দাদাকে একটী বয়স্থ শিশুর বড. 
কিছুই,মনে করিতে পারিত না। এবং বিষয়ী লোকদের মজলিসে সে দাদা 
বুদ্ধি ও, বিবেচনা শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বরাবর সন্দেহ প্রকাশ করিষ, 
আসিতেছে। বস্তুতঃ আপ্রকাল লোকে বিষষ বুদ্ধি বলিতে যে পলিশ 
(policy) টা বুঝে সারদাচরণের সেটা ছিলই ন! বলিলেও চলে । নচেৎ এ' 
স্পষ্টাম্পষ্টি সত্বেও তিনি এতদিন ধরিয়া মোক্ষদাচরপকে অকপট চিত্তে সনে 
করিয়া আসিতেছেন কি করিয়া? মোক্ষদা তো তারি হাতে গড়া মানুষ 
তারি আবার দোষ ধরিয়া রাগ করিতে আছে ? তাই সারদাচরণ মে 
মনে মোক্ষদার সকল দোষ ক্রুটী স্বীকার করিবার অনেক আগেই ক্ষমা করিম 
রাখিতেন। বিশেষতঃ তিনি অনৃষ্টবাদী, পৌত্তলিক, গ্রাম্য ভাল মানুষ, নিজে? 
অবস্থার সঙ্গে হাসি মুখে আপোষ করিয়া চলাই পুরুধানুক্রমের অভ্যাস 
কোনও মতে গৃহদেবতা বাসুদেবের নাম লইয়া দিন কাটিয়া গেলেই হইল-- 
কয়দিনেরই বা এ সংসার । রাতারাতি বড় মানুষ হওয়ার কলও জানিতে, 
না, তাতে তার বিশেষ যত্ব ও ছিলন!। ৃ 
কিন্তু মোক্ষদাচরণ নিজের বিবাহ ব্যাপার লইয়া এমনি একটা “নভূত , 
ভবিষ্যতে” গোছের কাণ্ড করিয়া বসিল, যাহাতে সারদাচরণের সদ 
ক্ষমাশীল উদার ভ্রাতৃ-ন্গেহের মূলে একটা বড নিষ্ঠুর_বড় মর্মান্তিক নাং 
পড়িয়া গেল। মোক্ষদ্রাচর্ণ বিবাহের পণের টাকাটা শ্বশুরের নিকট হইটে 
কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় করিয়া লইয়া মাতুল দিগম্বরের নিকট গোপনে গচ্ছিঃ 
রাখিল। -এমন কি যৌতুকের বিনিময় লব্ধ তানুকখানিও চুপ করিয় 
দিগন্বরের নামেই বেনামী করিয়া রাখিয়া দিদা মনে মনে বলিল--“'দাদা, 
উপর মস্ত একটা কিন্তিমাত_ কবিরাছি 1” সে মনের সঙ্গে এই ভাবে সোয়া, 
করিয়া নিজেকে প্রবোধ দিল--এ তো আমারি" বিবাহের বাজারে প্রাণ 
আত্ম বিক্রয়ের নগদ মূল্য ! দাদার এতে ভাগ বসাইবার কি অধিকার ? 
বিশেষতঃ এ সব দাদার মত এমন একটা নিদ্রাতুর নিরেট গ্রাম্য লোকের 
হাতে গিষা পড়িলে ছুদিনেই সব উড়িয়া যাইবে । বলা বাহুল্য এ ব্যবস্থায় 
মোক্ষদাঁচরপের মাতুল বংশ ও শ্বপ্তর বংশ ছুকুলেরই সায় ছিল--এবং তীদেছি 
পরামর্শ মত সদ কথা দাদার নিকট যথা সাধ্য চাপা দিয়াই রাখা হইল । 
কিন্তু ধর্শের কল হাওয়ায় নড়ে--গোঁপন অভিসন্ধির আমূল বৃত্তান্ত সারদাচরণেন 


রি 



















) ১৩১৯ । ] গৃহাগত তা ১৯৫ 


২ পাপপাািপীশিশাশ ললপপলপপপপাপপপ শত তাপ পাশ ল টি তমসা এ ত তালপাতত তি সদ. ৩ ২ সও সিশিশশিসিসিসিসি 


গিয়া পহুছিতে কাল বিলম্ব হইল না! তবু সারদাচরণ সব জানিয়া 
১ ও কোনও কথাই বলিলেন না। নিতাস্ত-ই নিমন্ত্ৰিত অভ্যাগতের 
 »৬পুটীর বাড়ীতে গিয়া মোক্ষদাচরপের বিবাহের ফলারে নিমন্ত্রণ খাইয়া 
“ক্সিলেন, থালি'ভোজন দক্ষিণাট। লইতে হইল না, এই পর্য্যন্ত ! 
রাড়ীতে আসিয়া মোক্ষদাচরণের উপর একটু রাগ হইল, একটু অভিমান 
"| কিন্তু অনৃষ্টের সঙ্গে চিরদিনই আপোষ করিয়া চলা সারদাচরণের 
অগ্প। তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, এ ব্যাপারে বাস্তবিকই 
ণমোক্ষদার কাজটা নিতান্ত অপঙ্গত হয় নাই! পণের টাকা সম্পূর্ণ ই 
ম্বার নিজস্ব, এতে তার কোনও অধিকার নাই! সে যা ইচ্ছা তাই 
একক না! বরং তিনি যে নিজের অগোচরে সেই টাকাটার উপর লোভ, 
ম্লাছেন, সেই তে। তার অন্তায় ! তাই ভাইয়ের উপর অকারণে অভিমান 
'্লাছিলেন বলিয়| ভ্রাত্‌ স্নেহের নিকট নিজকেই নিক্ধে দোষী করিয়া 
০'নয় মরিয়া গেলেন! তবু এত করিয়া, মনের সঙ্গে এত লড়াই করিয়াও 
কন বারেই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে হইতে লাগিল এমন একটা তুচ্ছ কথা 
দার এত করিয়া আমার নিকট হইতে গোপন করিবার কি প্রযোজন 
রঃ 
(এই তর্কের মীমাংসায় সারদচরণ নকড়ি চাঠুর্যোর চণ্ডীষগুপের 
“ পায় বসিয়া কয় ছিলুম তামাক পোড়াইয়াছিলেন, ইতিহাসে সে কথা 
৬ না। অনেক করিয়! শেষে সারদাচরণ এই মীমাংসায় উপনীত 
5 স্রন-এবার পূজার বন্ধে মোক্ষদা বাড়ীতে আসিলে,সব কথা তাকে 
” ঘা বলিতে হইবে। রুক্তে রক্তে যাদের সহিত স্রেহের সম্পক? তাদের 
. মি যেকোনও সন্দেহ, যেকোনও খুঁটীনাটা মনে হয়, সেগুলি কখনো 
/ দিয়া রাখিতে হয় না। রাখিলেই ক্রমশঃ মনোমালিন্ত দেখা দেয় - 
(বসের পুষ্প গুচ্ছে বৈরী ভূজঙ্গিনী আপনার ক্রু কুণ্ডলী পাকাইঘা তুলে! 
সারদাচরণ বিষয় কর্মের অছিলায় মোক্ষদাচরণকে পুজার বন্ধে একবার 
অস্ত অব্য বাড়ী আসিতে লিখিলেন কিন্তু মোক্ষদাচরণ আসিল না! 
'বপর জগদ্ধাত্রী পূজার বন্ধ উপলক্ষে অন্ততঃ দুদিনের জন্য এবস্টা বার বাড়ী 
“টিয়া তার সৃঙ্গে দেখ। করিয়া যাইতে লিখিলেন। চিঠিতে জরুরী কাজের 
,4| লিখিলেন । নিজের শরীর যে অসুস্থ, সে কথাটাও ‘পুনশ্চ’ দিয়া লিখিয়া 
1 ভুলিলেন না! জগদ্ধাত্রী পৃর্জার ছুই সপ্তাহ পরে সারদাচ্রণ তাঁর চিঠির 
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জবাব পাইলেন। চিঠিতে পলেখাছিল--এ সময় দেশে ম্যালেরিয়া হয়, 

মহাশয় তাই তাকে বাড়ী যাইতে নিষেধ করিয়াছেন ! j 
সারদাচরণ পুরঞ্জাশেষ করিয়া চিঠি পাঠ করিলেন। তার পর আর্ত £ ২ 
ছল ছল চোখে, “নারায়ণ নারায়ণ” শব্দ বার বার উচ্চারণ করিয়া *! 
পৃজিত্ত ফুলচন্দনের মাঝে সমাসীন সদ! হাস্তময় মুরলীধারীর, পানে চাহি 
খানিকক্ষণ অবাক হৃইয়া কি যেন দেখিলেন ! নর 
: (৩) 

, সৌভাগ্যের শুভ প্রবাহের ভিভর দিয়া এর পর ছয়টা বৎসর টি 
দেখিতে কাটিয়া.গিয়াছে। যখন মোক্ষদাচরণের অদৃষ্টের আকাশ উজ্জল 
যখন সে দিনে তার] দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তথন ও" 
সৌভাগ্য লঙ্গীর “কাঞ্চন কমল’ সহসা ‘পবনে উলটাইল !' এক দিন রাত্রি, 
দিগন্বরলাল হঠাৎ, বাতব্যাধি গ্রন্থ হইয়া শরশধ্যাশায়ী হইলেন। উা: 
শক্তি রহিত, সুতরাং কাছারী কাছারী ঘৃরিয়া মক্কেল চাইয়া দু পয়ণ 
রোজগার কর. অযনস্তব হইয়া পড়িল এবং ছু পায়ের উপর ভর'দেওয়, 
ক্ষমতা অন্তহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিগন্বরের চিকিৎসার ব্যয় অকুলন হই 
উঠিল। বড় মান্ুবী চাল চলন এখন খাটো করা শক্ত। তার টী, 
পরিবার বৃহৎ্ন-বহু বাজে উপসর্গ বিড়ন্বিত ! বাতব্যাধি পীড়াটীও নাচে 
বন্দা “খান্দানী” ব্যারাম। ইহার আক্রমণে উপার্জন করার কোনও ম' 17 
থাকে না; পীড়ার যন্ত্রনা মৃত্যুর অধিক অথচ মৃত্যুও বহু দুরে ! বহু ':, 
ধরিয়া দিবারাত্রি শুশ্রধা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া আপনার স্ত্রী ৭ 
আত্মীয় স্বজ্গন সকলেই রোগীর মৃত্যু কামনা করে ! - 

দিগন্নর লালের ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষদাচরণের কনট্রা্ঃ" 
কাজটাও অ:লগোছে খসিয়া গেল। সে কয়েক দিন ভাইস চেয়ারম্যান « 
ছেলের সঙ্গে ইযাকি করিল, অনেক দিন ধরিয়া বাপেরও মোঁসাহে.. 
করিয়া শেষ কালে য্ধন:কনটরাকটরীর কাজের কথা পড়িল, অঃ 

তিনি তাকে স্পষ্টাম্পষ্টি জবাব দিলেন। এ 

মোক্ষদরাচরণ মুখটা . চূণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দিন কহে 
আসন্নমৃত্যু মামার অন্ন ধ্বংস করিতে লাগিল। কিন্তু ধ্বংস করি? 
মতন ‘যথেষ্ট অন্ন তখন মামার সংসারে ছিল না। 'মোশ্বদাচরণ ও ॥ 
পরিবারের ভার যখন আর তার মামার কঠে-সহিতেছিল না, এঃ. 
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“য়ে হঠাৎ একদিন তারে খব তারে খবর রর আসিল “৫ মোক্ষদার শ্বস্তর কলের! 
= মারা গিয়াছেন! আটশো টাকার এত বড় ডেপুটী তিন 
স্তর ভর সহিল না! মোক্ষদার স্ত্রী এ দুঃসময়ে একবার বাপের 
তে যাইতে চাহিল। কিন্তু সে আর এখন একা নয়। বড় 
টী মেয়ে, কোলে কাখে আরো দুইটী ছেলে এবং অতঃপরও 
ধার বৃদ্ধির আশঙ্কা ছিল। যোক্ষদাচরণ সদলবল স্বশুরালয়ে আসিবার 
39 করিতেছেন, শুনিয়া তার শ্যালক তাঁকে লিখিলেন__“বাবা 
যাদিগকে বড় ছুববস্থার মধ্যে ফেলিয়া চলিয়া! পিয়াছেন । আমরা 
জরাই অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতেছি, এসময় আপনি আমাদের 
ড় আসিয়া চাপিলে আমরা সকলেই অনাহারে মারা যাইব ৷” 

£ এমন- সাদর অভিভাষণের পর শ্বশুর বাড়ী আর মোক্ষদাচরণের চক্ষে 
পুরী রলিয়া প্রতিভাত হইল না। সুতরাং মোক্ষদাচরণ সপরিবারে 
ন লালয়েই রহিয়া গেলেন । | 
এমন্‌ বিপন্ন অবস্থায়ও মোক্ষদাচরণ যখন রক্তপিপাস্থ জেকটীর 
₹দিগন্বরের স্কন্ধে লাগিয়া রহিলেন, ' তখন কুগ্রশয্যা দিগন্বরের 
টা বাৰ্থ ই শরশয্যা হইয়া উঠিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যনে 
ঠল্পীকটা কন্দি আঁটিয়া তিনি কিছু আরাম বোধ , করিলেন। চিন্তার 
কউদ্তাসিত তাহার কোটর মগ্ন নিশ্রভ চোখ ছুটা সহসা উজ্জ্বল হইয়! 
ফুল তিনি প্রফুল্ল সুখে আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, “ও তো 
“রর মুখের শুটী? মরিয়াই আছে, তবে, এ যাত্রা আমার কিন্তি মাৎ 

ঢ় কে I. 

রা অবশ দিগন্বর সে দিন বিছানায় পড়িয়া অপর অর্ধাঙ্গে 
LL করিতেছিলেন। নিকটে মোক্ষদ্বাচরণ চুপ ক্রিয়া বসিয়া আছে। 

শছই দিন হইল  কাশটা আরো ' কয়েকটা আনুসঙ্গিক উপসর্গ 
দেখা দিয়াছে। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দিগম্বর বাবু 
ন্দাচরপকে বলিলেন ২--“কিছু দিনের তরে বৌমাদের বাপের বাড়ীতে 
য়ে দাও না! দেখচো তো কি অনাটনের সংসার 

£ভ্জাক্ষদাচরণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল : 
সেই রকমি তে! বন্দোবস্ত করা হয়েছিল; কিন্তু শালা লিখেছে 
£” সেখানে থাকার সুবিধে হবে না!” , 
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“তা শ্বশুর বাড়ী না হয় নিজের বাড়ীতেও তো যেতে পার | আমা 
আর কাহাতক বরদাস্ত হয় ।” কণ্ঠস্বর কবিরাজী পাঁচনের অধিক তিক্ত ৷; 
মোক্ষদাচরণ বার কয়েক কাশিয়া বলিল £-- 

"এই ঝড়বৃষ্টির দিনটা যাক্‌ ; এসময় বিভু ই পাড়াগাঁয়ে গিয়ে প 
ছেলেপিলে গুলো সব ম্যালেরিয়ায় মারা পড়বে যে!” | 

দিগন্ধর বাবুর যে টুকু পিত্ত অবশিষ্ট ছিল, সেই টুকু দপ_ করি 
জ্বলিয়া উঠিল। .তিনি চিৎকার করিরা বলিয়া উঠিলেন : | 

‘আমি বলচি কি মাথা মুণ্ড! এখানে থাকলে যে ওরা না খে 
মারা যাবে ।. আমি যেন কামধেন্ু, আমায় শুদ্ধ. তুমি হাম্বা ডু 
ডাকিষে তবে ছাড়লে !. 

, মোক্ষদাচরণ কপষ্ট কথায় একটু চটিয়া বলিলেন £-_ 

তা আপনি আমাদের ভার মনে কচ্চেন, এ জেনে আর আমি ত্রিরাত্রিং 
এ বাড়ীতে বাস কচ্চি না। আমার তালুকের নিকাশ প্রকাশ আমা: 
বুঝ প্রবোধ করে দিন, আমার পণের টাকা গুলো সব আমায় ফি 
দিন্‌, আমি এক রকম 'করে খাবো এখন !” 

দিগন্বর একটু বিশ্বয়ের ভাবে বলিলেন ৫ 

“কোন তালুকের ' কথা বল্‌ছো ?” 

“যৌতুকের বদলে শ্বশুর মহাশয় যে তানুকটা আমায় লিখে দিয়েছেন । 

“বাঃ সে.তো তুমি রোসনপুবের রাস্তা মেরামতের সময় আমার কা! 
থেকে আড়াই হাজার টাকা নিয়ে কওলা করে বিক্রী করেছ I? 

মোক্ষদার মুখ শুকাইয়া গেল । সে ঢোক গিলিতে গিনিতেবলিল £- 

4 “বলেন কি মামা !: সে যে বেনামী দলিণ-_মোদ্দা” রেজেষ্টরীই কর 
হয় নি! এত বড় কথাটা ভুলে গেলেন আপনি!” 

“কস্কালসার বৃদ্ধ দিগন্বর শৃগালের মত ধূর্ত হাসি হাসিয়া জরা 
দিলেন £_-“ভুল-কার হয়েছে, রেজেষ্টরী আপিস থেকে দলিলের নকল 
দেখে এসো । আসল দলিল এখন আমি তোমার হাতে দিচ্চি নাবাপু! 

মোক্ষদা চটিয়া লাল হইয়া বলিল £--“শুধু রেজেষ্টরী আপিসে কেন 
একবার আদালত পধ্যস্ত দেখতে হবে!” 

দিগন্বর গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন 2--:বিলক্ষ ণ! দিগন্বর শ 
কাচা কাজ কর্বার লোক নয় |” 
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₹ মোক্ষদা রাগে কাপিতে কাপিতে বলিল *__“আর পণের টাকাটাতাও কি 
আপনাকে দেওয়| হয়েছে নাকি.?” 
দিগন্বর বলিলেন £--“এক রকম তাই 1 
৫মাক্ষাদা £--“তার মানে ?” 
.. দিগন্বর বলিলেন :-_“কি আর বলবো তোমায় মাধামুও্ড! আক্কেল 
, তো একবারে পুড়িয়ে খেয়েচো! তার মানে হচ্চে-_-এই দু বছর ধরে 
}, ৰ 
'স্ত্রীপুক্তর গৌষ্টী গোত্র নিয়ে খাচ্চ কি? মহুরীর কাছে তোমার জমা! 
| খরচের আলাদা হিসেব আছে, আগে তাই দেখে এসো। 
মোক্ষদাচরণ 58 সতস্তিত হইয়া রহিল ! 

পু হা রশ 
সেদিন বৈশাখের জাতি আকাশ ভরা রি আরে! 
অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। গ্রাম থানির চারিভিতে বর্ষার -ঞ্রল ছলৃছল্‌ 
$ কল্কল্‌ করিতেছে। কিঁঝি পোকার রিম্‌ রিম্‌ ধ্বনি রাত্রির অন্ধকারকে 
| যেন অনপ্তের স্তব্ধতার সহিত একস্থরে বাধিয়া দিয়াছে! গভীর রাক্রি-।, 
ঠুযোক্ষদাদের পৈত্রিক গ্রামধানি সুপ্তিমগ্ন। এমন সময় মোক্ষদাচরণ স্ত্রী পুত্র 
নয়া তাদের পৈত্রিক পল্লীর বাস্তুভিটায় পা দিয়া, নেহের সুর খানিতে 
( বেদনার কোমলতা পল্লবিত করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাকিল-_“দাদা 1? 
৷:  সেঁডাকের ভিতর দিয়! বিপয়ের আশ্রয় ভিক্ষা, সোদরের অনাবিল 
: স্নেহ ধারা, অপরাধীর কাতর মর্দ্মন্ধদ স্বীকারোক্তি, মর্ম্মপিড়ীতের ব্যথিত 
'অন্থুশোচনা_-সকলই যেন এক সঙ্গে একতান বাগ্ধের মত বঙ্কার দিয়া 
উঠিল! সে প্রেমাসক্ত ও আনন্দ ধ্বনির অভাবে যেন পৈত্রিকভবন 
এতদিন ভ্রিয়মান হইম্না পল্লীর এককোপে পড়িয়া ছিল; আজ মেঘ 
মেদুর অন্ধকার নিশীথে মোক্ষদাচরণের “দাদা” ডাকের মাধুরী সংস্পর্শে 
বহুদিনের রুদ্ধ শ্লেহের দ্বার সহসা যেন আনন্দে কুজন করিয়া খুলিয়া 
' গেল। সারদ্াচরণ ছুটিয়া আসিয়া সাক্রনয়নে সহোদরকে বুকের মাঝে 
য় লইলেন। ত্রাভৃন্সেহের অমৃত প্রাবনের আনন্দের মাঝে স্বর্গ যেন 
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শেফালি। আমার প্রেম 5 ৰ রর 
শেফালিকা জেগে থাকে যাহারে কেহ বাদেনা ভুল ৰ 
সারা' রাত প্রাণধরে , বাসিতে তারে ভাল ৰ 
.কে ষেন আপিবে তা'র ' 8. আমি যে ভালবাসি। - 
বাধিবে সোহাগ ভরে ! ' থাক্‌না ফুটে উপবনে ps 
বিফলে রজনী গেল হাজার কলি অলি সনে। , | 
আসিলনা প্রিয় তার ॥ -২- আমার প্ৰিশ্ব  গহন-আলে| । 
। প্রভাতে ফেলিয়া দিল : খেয়া ধাটের পারে 
অভিমানে ফুল-ভার। | নযা হল্যহ 
শরীদেবজরনাগ মহিস্তা। শ্রীজীবেন্্রকুমার দত্ত | ' 
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ভাভিন- গ্রদতী শরৎশশী মিত্র প্রণীত-ও শীপ্রকাশচন্জ দত্ত 2 কলকাতা 

বী প্রেস, ১৫৬ পৃষ্ঠা" মুল্য এক টাকা ।- { 
নবীনা গ্রন্থকর্্রীর এই প্রথম কবিতা পুস্তকেই স্তাহার ভবিষ্যৎ, প্রতিভার, আভাস 

, প্রাপ্ত ওযা যায়! গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই.সুন্দর ও ভাব-গত্ডীর | 


হোঁন্নিও্তপাাখিক্কসসতে শুলাউলা লিনা : 


মত 


( অঙ্ষীর্ আমাশয়, উদরাময় ও কৃষি চিকিৎসা সহ ) ডাঃ ডি, এন, চক প্রণীত, মুল্য 
-খুই জনা | j wi 
পুস্তক খানি অতি সরল ভাষাষ লিখিত হওযাষ গু গৃহস্থ ও চিকিৎসক টা প্রষো- 
জনে আসিবে । লেখকের ভুমিকায়ও বেশ, কার্জের কথা আছে | 
. গাহ্ষ্ম-পুষ্প--জীমতিলাল দাস বি, এ, প্রণীত ও চাকা আলবার্ট” loli Sl হইছে] 
প্রকাশিত, যব আনা | ঃ ঠা 
3” কালীপ্রস্ন ঘোষ 'বহাশয এই গ্রন্থের ভুমিকায় লিখয়াসিকাহেন শ্বাহারা উশ্বপে 
নখন নীশ্ববে ভক্তিযান এই অমল গন্ধ-পুষ্প নিশ্চয়ই ডাহাদিগেৰ হৃদয়ে আনন্দ৷ / 
ক) পন্থা নুপৈর কবিতা গুলি পাঠ করিলে সকলেই একথা স্বীকাব করিবেন... 


ইহ | - [হা পাঠ করিয়া নোহিত হইযাছি এবং রাস: করণে গ্রন্থের অভিন 
সেটি ৬ 







